পত্রিকাটি খ্ুলো৫খলায় প্রকাশের জন্য 


সৌম্য কৌনমিক 
ক্ষেহনয় বিশ্বাস 


একটি আবেদন 


আপনাদের কাছে যদি এরকমই €কোতো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা খাতে এব 


আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে 
নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন । 


৪-17811: 0900070১/0910-017(0)0119811.-0017) 


ডিডিগুলি থামলে কোমরে তলোয়ার আর হাতে বন্দুক নরে সবাই দু 
নেমে পড়ল । তে 


যূল কাহিনী £রবিদাস সাহারায়া 
চিত্র কাহিনী £ অলোক দত্ত 


আমরা কি জাহাজট 
খন আক্রমণ করব 


[। যারা মাল নগুকোনোর 
।জে বন্ড আছে ওদের আমরা 
প্রথমে আক্রমণ করব । 


ক্লাস একটা উচু জায়গয় উত্ে তে 
টেলিসকোপ লাগিয়ে চর 


তার থেকেই নাম পানিওয়ালা। দিঁললির এই 
আবেদন করোছল 


পেশা ঠা পানীয় বিক্রি। 
পানিওয়ালাকে নিয়ে সুপবিম কোরটে মামলা উঠেছিল । 


পানিওয়ালা নিজেই» দিললি পুলিশের বিরুদ্ধে! সুপরিম কোরটের রায় 
পানওয়ালার পক্ষেই'গেছে। 
আসল ঘটনা £ পান 'বিকু পানিওয়ালার নেহাংই সাজানো বাবসা । তার 


আসল কাজ ছিল দিললি পুলিশের হয়ে আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া । এ পর্যন্ত 
গানিওয়ালা তিন হাজার মামলায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে । সবই পুঁলশের হয়ে। 
শেষ পর্যন্ত কী কারণে পুলিশের সঙ্গে তার খটাখটি বাধে । ব্যস. অমনি পুলিশী 
হৃকুম 2 প্রেমঠাদ পানিওয়ালাকে দিললি ছেড়ে চলে যেতে হবে কারণ সে নাকি 
নগরজীবনের পক্ষে ভীষণ মারাত্মক লোক । 

পানিওয়ালা পুলিশের আদেশের বিরুদ্ধে আদালতে যায় । সুপরিম কোরটের 
বিচারপাতিরা সব শুনে থ। তিনজন বিচারপতি ১৪ পাতার রায়ে পুলিশের 
কাজের কের নিন্দা করেছেন ; পাঁনওয়ালার বহিষ্কার আদেশও বাতিল হয়ে গেছে । 
বিচারপাতরা বলেছেন ঃ পুলিশের কথায় নির্ভর করে আদালত কত নির্দোষ ব্যক্তিকে 
সাজা দিয়েছেন কে জানে! তারা পুলিশের এই সব জঘন্য ক্রিয়াকলাপ বন্ধ 
করার নির্দেশ দিয়েছেন । 

চলতি বছরের ১৬ মার্চ দিললিতে পুলিশ 'মাঁছলকারী অন্ধদের বেধড়ক লাঠি- 
পেটা করে। পুলিশের আচরণের যৌন্ডতিকতা সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য এক সদসা 
বিশিষ্ট এক কমিশন গাঁঠত হয়। কাঁমশনের চেয়ারম্যান ডি সি আন্রওগ়াল ভার 
বিপোরটে বলেছেন -__ অন্ধদের উপর পুলিশের লাঠি প্রয়োগের হুস্তিসঙ্গত কেন করণই 
ছিল না। তিনি বলেছেন £ সব ব্যাপারেই পুলিশ বেপরের জচরণ করে_পুলিশ 
সম্পর্কে আমাদের মনে এই ধারুলুই কনতনূল হরে গেছে 
লাঠি চালনার ঘউলার এ ধরণরই প্র 

পুলিশ সম্পর্কে বিচারপাতিরা হতই কঠোর মন্তব্য করেল ন- কেন. ভাতে তাদের 
চৈতনা উদয় হঝার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। অভ্তঃক্ত্তা নারীকে গুকাশ্যে 
উলঙ্গ করা, তার স্বামীকে সকলের সামনে খুন করা কিংব। দলবদ্ধভাবে গ্রামে গিয়ে 
মেয়েদের ধর্ণ করে আসা-এ দেশের পুলিশের পক্ষে এ সবই প্রায় স্থাভাবক 
আচরণের পর্যায়ে দীড়িয়ে গেছে। 

একটা স্বাধীন দেশের মানুষ দেশের আইন-রক্ষকদের দেখে ভীতি, ঘৃণা আর 
আবশ্বাসের চোখে এটা কখনোই সুলক্ষণ হতে পারে না। কিন্তু কেনওরা 
সাধারণ মানুষ থেকে এত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছেন ; ওদের 'জঘনা' আচরণ বন্ধ 
করতেই বাকে ; কোন উপায়ে 
করা ঠিক হবে না। 


এ প্রশ্নের উত্তর বের করতে আর বোধহয় দেরি 


নও 


৯ ডিসেমবর ১৯৮০ 
তৃতীয় বর্ষ, একাদশ সংখ্যা 
দাম ১৫০ টাকা 


বিমান মাশুল £ পূর্বাঞ্চলে ২০ পয়সা, 
ভারতের অনা ২৫ পয়সা 


নিউ মারকেট কতটা 'নউ' ? 
স্থগত মিত্র / % 


টার সগদা" করতে নিউ মারকেটে 
বিশ্বজিৎ সিংহ / ৮ 

স্ঠাহলকান্তি চক্রৰর্তী ৯ 

পুর ভবর ভন্দোলন 
জাহবীকুমার সরকার / ১২ 

খুলনা জেলে সাঁতযই কী ঘটোছিল 
সৌমিত্র ঘোষ দক্তিদার | ১৩ 
ভটিঙ্গায় পাখরা আত্মহত]া করে কেন 2 
আাধনব্রভ দাস / ১৫ 

মৃণাল সেনের পাঁচশ বছর 

"শির্মল ধর / ১৭ 

মৃণাল সেনের মুখোমুখি 7২৬ - 
মৃণালের জীবনে দৃই সোম / ২৮ 

তিন পাঁরচালকের চোখে মৃণাল । ৩০ 
আভিনেতা-আভিনেতরীর চোখে মৃণাল | ৩২ 
ছাত্রের হাতে অধ্যাপক শিকার 
জীবনময় দত্ত ).৩৫ ০ 
প্রাতবন্ধীদেরও বিয়ে দেওয়া-দরকার 
স্থতনুকা বাগচী / ৪২. 


শ্রচ্ছদ পরিকল্পনা £ নিতাই ঘোষ 
প্রচ্ছদ আলোকচিত্র ঃ চিত্রজিৎ ঘোষ 


সম্পাদক : অশোক চৌধুরী 
সংযুক্ত সম্পাদক : ধীরেন দেরনাথ 
শিল্প-নিরদেশক : নিতাই ঘোষ 


। 


] 


ইসলাম ধর্মে 
মদ ও মৌমাছি 


৯. নভেমবর ১৯৮০ পরিবর্তন 
পান্রকায় আনোয়ার ইবনে গান 'ইসলাম 
ধর্মে মদ ও মৌমাছ' প্রসঙ্গে যে সব তথা 
পাঁরবেশন করেছেন তা একাধারে যেমন 
বিকৃত এবং দ্রাস্ত অপর দকে তেমনি 


আধুনিক বিজ্ঞানের ধারণার সঙ্গে 
সামগ্সাহীন ও হাস্যকর । 

মদ ইসলাম ধর্মে হারাম এ কথা সর্বন-/. 
বাদত। তান কোরাণের সুরা বাকা- 
রার ২১৯ আয়াতের যে উল্লেখ করেছেন 
সেখানে বলা হয়েছে ৮-"লোকে 
তোমাকে মদ ও ছুয়া সম্পর্কে ভিক্ঞ/সা 
করে, বল উভয়ের মধো মহাপাপ এবং 
মানুষের জন) [ছু উপকারও আছে । 
কিন্তু ওগুলোর মধ্যে উপকার অপেক্ষা 
পাপই আধক ।” (বাহুল্য এডাতে 
মূল আবাঁ উচ্চারণ বাদ দেওয়া হল )1 
এখানে বাবহত 'খামর' শব্দটির অর্থ 
শুধু 'খেজুর গজানো তাঁড় নয়, বরং 
সমন্ত রকমের নেশা উৎপাদনকারী মদ 
ন্ধারতীয় পানীয় । "খামর' ( 60401, 
81০০1010 05/679383, 10) 
51219 01 109179181101 ৪1০. (১1 
কোরাণের অনার মদকে পারঞ্চার ভাষায় 
হারাম ঘোষণা করা হয়েছে ₹_ 

“হে বিশ্বাসগণ মদ জুয়া--হুপাবনথু, 
এসব শয়তানের কাজ, সুতর।ং তোমরা 
তা বর্জন কর। আশা করা যায় তেমরা 
সফলকাম হ'তে পারবে ।' €আল 
করণ ৫ £৯০)। 

এই বাকা অবতীণ হওয়ার সময় 
মাঁদনার সমস্ত খুসীলিমেরা তাদের ঘরে 
বত যদ জাতীয় পানীয় ছিল রাস্তায় 
ফেলে দেন। (২) 

হাদীস হ'তে অসংখা প্রমাণ আছে 
এবং সেখানে কি কিন্তু হ'তে মদ তোর 
হয় তার কিছু দামও উল্লেখ করা হয়েছে । 
কোন বৃষ বপন বান্ত যেন না 
ভাবেন যে ডীপ্লাখত বন্তুগুল হ'তে 
উৎপন্ন মদ ধাততীত আর সব মদ বুঝি 
হালাল । স্বয়ং হযরত উমর রো$) হর্তি 
বার্ণত হাদীস ৪ 

"মদ নিষিদ্ধ (হারাম) বালে 
আল্লাহ-র-ওহ (আদেশ) অবতীর্ণ 
হয়েছে এবং তা তোর হয় পাটি জিনিস 
হ'তে_আগুর, খেজুর, যব, আটা ও 
মধু। মদ এমন জিনিস যা জ্ঞানকে 
আচ্ছন্ন করে।” (সহীহ বুখারী )। 

অপর এক বর্ণনায় বালাকাল হ'তেই 
রাসু-খুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর ঘরে লালিত হযরং 
আনাস রোঃ 


মদ প্রসঙ্গে দশ বাস্তকে অভিশাপ 
দিয়েছেন”যে এর রস নেয়, যে রস 
নিয়ে যাবার জন্য নিযুস্ত হয়, যে এ পান 
করে, যে বহন করে, যার কাছে বহন 
করা হয়, যে এ পাঁরবেশন করে, যে 
বিক্রয় করে, যে মূল্য গ্রহণ করে, যে এ 
কয় করে এবং যার জন্। ক্রয় করা হয়!” 
(তিরামীথ ইবনে মাধাই ) গুবন্ধকার 
আঙ্গুর ও খেজুর হ'তে উৎপন্ন মদ হালাল 
হওয়ার সপক্ষে কোরাণ হ'তে (সুর) 
নাহল্‌-৬৭ আয়াত ) যে উদ্ধতি দিয়ে- 
ছেন তা হল £_“এবং খেজুর বৃক্ষ ও 
আহ্ছুর হতে তোমরা উৎকৃষ্ট পানীয় ও 
আহার লাভ করে থাক । এতে অবশ্যই 
চিন্তাশীল ব্যাস্ত:দর জন্য নিদর্শন আছে ।” 

এখানে “সাকারকে' একমাত্র মদ অথ 
নিয়ে তানি বিদরান্ত হয়েছেন। 'সাকার' 
শৃধু মদ নয়, উত্তম পানীর (/11019- 
5979 0116) ॥ 'সাকার'-01071 
5/98101981, 50991, 50117418 
৮/0) 59917 816. (৩) এখানে খেজুর 
ও আঙ্গুর হতে বে উৎকৃষ্ট বন্ত 4106951. 
0819-589রা, . 31809-58991 
ইত্যাদ তৈরি হয় সেই কথাই বল৷ 
হয়েছে, উচু দরের মদ বে।ঝাতে 'হাসালা" 
শব্দটা বাবহত হয়ান। 

খলীফা আলমামুনের আগে ছুশো- 
বছর ধরে মদ যে হারাম ছিল তার বহু 
উল্লেখযোগা ঘটনা বিদামান। সুসলীম 
বীর কাব আবুমেহলান স.কাফী পান- 
দোষে বহুবার শান্ত পান, পরে বন্দী 
হন। কারদসিয়ার বুদ্ধে অংশ গ্রহণের 
পরু পানাভাস তাগের প্রতিজ্ঞা করেন । 
হযরং উমর ফাবুক (রাঃ। নিজ্তের ছেলে 
আবুসামাকে মদ্যপানের অপরাধে বেশ্রা- 
ঘাতের জাদেশ দেন (9) পরবস্তাকালে 
উমাইয়া এবং আবধাসীয় খলীফারা কেউ 
কেউ শরাঁয়তের প্রকৃত রূগায়ণে জবহেলা 
করেন, মদ মুসলিম বিশ্বে তখন হতে 
প্রক'শে বাবহত হওয়ার সুযোগ পায়। 
পরে ইসলাম-বিছ্াং ফাতেমীরা মদ 
বিক্লয়ের উপর নিষেধাজ্ঞ! তুলে দেয়? 
সুতরাং খলীফা আলমামুনের সময় 
(১৯৩ হিজরী, ৮৩৯ হৃঃ) ভার 
“নির্দেশে ইগাম বুখারী প্রথম হাদীস 
সংগ্রহ করার পরই দেখা গেল মদ 
হারাম”_এই তথ্য ভান্তহীন । 

মৌমাছি সম্পর্কে লেখক বা কিছু 
বলেছেন তা অজ্ঞতা-প্রসুত, সুরা 
নাহালের ৬৮. আয়াতের উল্লেখ 
করেছেন *_“তোমার প্রতিপালক মৌ- 
মাছিকে ওর অন্তরে ইঙ্গিতের দ্বারা 
নির্দেশ দিয়েছেন গৃহ-নিঞপ কর 
পাহাড়ে, গণছে এবং মানুষের গৃহে ।” 
এখানে প্রবন্ধকার ওহী অথে বৃর্থদূত (2) 
বুঝিয়েছেন । "ওহী" বিশেষ অথে 


বরগায়-বাঙা" (হ্বর্গদূত অবশাই নয় )। 
কিন্তু আবাঁ একটা ভাষা বিশেষ, তার 
কোন শব্দ শুধু একটাই অর্থে ব্যবহৃত 
হয় না। ওহীর বিশেষ অর্থ স্বগগাঁ- 
বার্ত। ছাড়া আরও সাধারণ অর্থ আছে 
এওহী" 79 10795015, 1০ 1795581, 1০ 
9099551, 91৮০ 10701555107 (৬) 
মৌনাছির ক্ষেতে এই ওহীর অর্থ সহজাত 
জোঁবক অনুপ্রেরণা (৬1091175001) । 
যেমন বাবুই পাখির বাসা বাধা ও বাসায় 
আলো জালানোর পদ্ধতি (গোবরে 
জোনাকাঁর মাথা গুজে "দিয়ে ), মাকড়সার 
জাল বোনা, পিপীঁলিকার খাদ্যান্বেষণ, 
শিশুর জন্মের পর স্তন্যপান এসব 
সহজাত কৈবিক প্রবৃত্তি বা ৬9! 
1750700 বা! ওহী । এখানে কোন 
ফেরেস্তা এসে এ ওহী জানায় না, এ 
তাদের কেউ শেখায় না, এ আল্লাহ- 
শ্রদন্ত ইঙ্গিত বা ওহী। এ 'গহী'সে 
হী" নয়। তাই ওহী পেয়েও মৌগাছ, 
বাবুই পাখি, মাকড়সা, পিপীলিক।.ও 
সমস্ত শিশুই নবী নয়। প্রবঙ্ধকার 
অভ্তাবুশত বিকৃভ অর্থে ওহী'কে 
নিয়ে মৌনাঁছির উপর নবুয়তের দায় 
চাপিয়েছেন। এখানে তার বক্রোন্ত 
ধৃষ্টতাযোগ্য ॥ 

মধু সংক্রান্ত অদ্ভুত তথ্য পাঁরবেশন 
করা হয়েছে। সুরা নাহালের ৬১- 
জায়তের উদ্ধৃতি দিয়েছেন_এর পর 
পৃঁথবীর প্রত্যেক ফসল কিছু কিছু 
আহার কর--ওর দেহ হতে নির্গত হয় 
বাবধ বর্ণের পানীয়--এ তোমাদের জনা 
ব্যাঁধর প্রাতকার॥ একই ভাবে সামা- 
রাতকে শুধু 'কল' অর্থে নিয়ে তান 
বিভ্রান্ত হয়েছেন । এখানে সামারাত 
বৃহত্তর অর্থে বাবহৃত হয়েছে, সংকীণ 
অর্থে ফল বোঝাতে হয়। সামারাত 
অর্থে পৃথিবীতে উৎপন্ন ফসলাদ 
007০41০8 01019 69101) বোঝানো 
হয়েছে । 'সামারাত'-71, 17 
1899, 1০ ০৪৪৮ 10 9911, 
1০5৮ 69791, 10100409 ০1 
016 88111-09) সুতরাং সামারাত শুধু 
'ফিল' (আম, জ্বাম ইত্যাদি) নয়। 
তার ভ্রান্ত ধারণা আছে মৌমাছি শুধু 
ফুল থেকেই রস সংগ্রহ করে। এই 
815-54চ5951001 থাকার জনা 
মহাজ্ঞানী আল্লাহ সামারাত যে বৃহস্তর 
অর্থে ঝাবহার করেছেন তা বুঝতে 
পারেনানি। 

144070991 01555-0759015 
07075%-06957 0015৩ 1589110 
98106175 810: 1019505 61 
07556 188 10887 1790106ণ 
180010909 150779-9৮/ ০1 
50178 11811-08/95 2770 8150. 


598179 54991. ছি০0, 0018055 
011791 0101) 010/915' (৮) 

মৌমাছি শুধু পৃথিবীর বুকে উৎপন্ন 
ফল-কুল ফসলাদ হতেই ঘস সংগ্রহ 
করে না তাকে চাক তোরির জন্য গাছের 
ছাল হতে িদৃত 'গাম' ও 'রেজিন' 
সংগ্রহও করতে হয়। 

'শরাব' মদকেই শুধু বোঝায় না। 
'শরাবুন ভ্ুরা' বা পাবন্র পানীয়ের কথ। 
পবিত্র কোরানে উল্লেখ আছে_'তোমার 
প্রাতপালক গ্র্গঝাসীদের পান করাবেন 
পবিত্-শরাব ( পানীয় )।' (আলকুরান 
৭৬ £২১) সুতরাং সূন পার্ডীলাপতে 
'আসলা' ছিল তা পালটে ফেল। হয়েছে 
একথা ক্ষুদ্র বুদ্ধি মানুষের' ভাবার দর- 
কারনেই ।-শরব--0001 5০915 98- 
10018105, 11075977919 ৪10. (৯)। 
প্র্গলত আবাঁ শব্দ 'আসলা' নাবহার না 
করে কেন শরাব ঝবহৃত হল তাও 
অনুধাবযোগা । নৌমাচছি যা সংগ্রহ 
আর আমরা ধাকে সপ্চিত অবস্থায় 
পাই ও মধু বাল দুটো এক 
কিশ-পাতাল পার্থকা ॥ 

মাছ তার 679095019 ও 
14551918191 1010-এর দ্বারা (যাকে 
প্রবন্ধকার সম্ভবত নল-চ%ু বজেছেন ) 
(901) বা শ্রাব 
এবংসে তা গিলে ফেলে 
যা তার উদরচ্ছিত মধু-থাঁল (61979%- 
51017980107 11018 0192)-তে 
জমা হয়। শুধু তাই নয় ওর গ'রে যে 
তথাকাথত ম্ধু লেগে যায় তা ওর 
০1191) 81517 দ্বারা মুছে ওর দেহস্থ 
6০119825190 ভ্রমা বরে বাসায় 
গিয়ে বের করে তা গিলে ফেলে-_সব 
সান্চত হয় 11909%-91017901-এ | 
৮799০95015-এর বাবহার মধু সংগ্রহের 
জনা, সঞ্চয়ের জন্য নয়_178 7010- 
69501515455 0097 19001179 000 
10705 85250791/ 01211 79051 
8170 ৮/8091, (১০) 

পৃথিবীর বুকে উৎপন্ন এইসব 
ফসলাদ (সামারাত ) হতে সংগৃহীত 
এই শর্করা-পানীয় (শরাব ) মৌম|ছছির 
মধূ-থালতে আর্বগ্োষত হয়। ফল, 
শর্করা সুক্রোজ পাঁিণত হয় গ্রুকোজ, 
লেভুলোজ ও ফ্ুকটোজে । //101317 
078 01019750197 15 0০017491190 
1০. 011418 1078% ৮/ 078 
৪001011101 581181 8/121795. 
11779 01061) 10855 10801 1700 
109. 10709561010710415 07 0 
15901910818 80197 (০ ৪. 
519190...11)9 18৮৮ 17018% 19 
০070610119190 10 0109 ৪৬৪/১০- 
18101) ০6 ৬/৪1. (১১) 


এভাবে পেট (বুতুন 91077901). 
6911 80০০1:61, 10687101-১২ ) 
হতে যে 01419 1০075% উদগী?রত 
(85919118160) হল তার ভলীয় 
অংশ বাল্পীভূত হয়ে তাঁর হল 'আসলা" 
বা মধূ.-110719/ ৪9 967৬০৫ 
নিগোণা 018 1099171/9519 101 101)6 
3০421 08০18৫ 0198/921 ১62/- 
109 5901791101০ 1012119..... 
71617758015  5%%8110/ 119. 
180021 আর ০৩% 0) 0997 
10975% 5৪0. 01 ৬ 1017 
17079 51০77501901 179% 
শরাভ ও 061 10195 ৬/0819 1005 
789৬1978150 205 01977101 


07017955........-0178 4790197 
(কোরানে উল্লেখিত শরাব ) 1145 
71095. 270. 1075 47075%" 


প্রেবন্ধকাংরর আলা ) (১৩) এজন্য 
“মহান্জরানী, বঘভষ্টা সবীক্রয়ার কারক 
আল্লাহ' “আসলা'র বদলে 'শরাব 
শব্দই জবতীর্দ করেছেন এবং এর সৃক্ষমতম 
পার্থকাইুকু জামদের গোচরে আনার 
সাহা করেছেন । 

“জাশক্ষিত হবুচরেরা" এত সৃষ্ষ তথ্য 
জানবে ক করে যে তারা কে।গানে এ 
অনুপ্রবেশ বা প্রক্ষেপ করবে। বরং 
বংশ শতাব্দীর প্রবন্ধকারের পক্ষেই 
স্ব ভিভহীন তথ! প্রাণী বিজ্র/নের 
ডে নিঘৎ চালিয়ে দেয়া । 
আল্লাহ-র ঘোষণ।ই সত্য, 


৪১১৪২)। 
"মৌমাছির পে থেকেশীবাবধ বরের 
যেযষদ ()বের হয় এই নতের বিনি 
্রস্তা ত্র যৌমঞ্ছির জাঁবন গতি 
সম্পর্কে আভজ্্রতর ভাব অঞ্ছ 1 
সাবাস! নেহাং অপ্রকাত্ু নম হলে 


এমন কথা বলা যায়না! আমাদের 
গ্রামে-ঞ্জেই মধু বিক্রয় হয় গ্ড-ধ্দর 
0981-৮19%7), পাতলা ধূনর 
(5911-81০%), লালচে (8৪৫- 
098) রডের ॥ প্রথমোস্ত দুটি তোর 
করে 499 170108 জাতীয় মৌমাছি, 
ঞ25 1075৪ তর করে দ্বিতীয় 
প্রকারের মধু ॥ এছাড়া পার্বত্য বনাগুলে 
14015 0০91580৪ নামে বড় বড় 
মৌমাছ (২০ ি মি লঙ্কা), ৩ ফুট ১ 
& ফুট চাক তৌর বরে যা হতে প্রায় ৬০ 
পাউন্ড মধু পাওয়া যায়, এই মধুর রঙ 


পাতলা কখন কখনও সাদা-। এছাড়া 
হলুদ (পাঁতাভ ) মধুও পাওয়া যায় 
(মুলত আন্দাথনের চাপলাস ফলের 
মরমুমে )। 

এই প্রসঙ্গে উটের পেটের জল 
সম্পার্কত তথ্য অপ্রাসাঙ্গক ও অবথার্থ। 
(কোরানের এ আয়াতের যধার্থত। 
বুঝতে হলে দেখুন 42705 8০৪- 
115-র ৮3:87015 %5 0ঝা। 9 
1৪. 5915765) ॥ মধুর "সণ বলা 
করতে [তান যা বলেছেন তা সত্য॥ 
তবে শেষোন্তটি ( রমণ ক্রিয়ার সহায়ক ) 
সংস্কারগুসৃত ধারণা ( 15%1787$ 
195৪ ): 

1979 29470 17078% 15 
508৪1 1০ ওঠ: 0০9470 79০013- 
195 07 4$89400 919289-..1 
987 05 ০০175815089 365 1400. 
ও ৬৪,254 18৩. 9. 7৩1৮ 
1578110৪০08 0.60 100 
11০০0710 2০0. 078 99470 
11009% ০01730755০2 06%- 
0০৪৪--1 97110, 02107 
৪৫০. (১৪) 

উপাঁর উত্ত বনৃগলর দ্রবাগুণ ধার 
জানা তান দাঁব কগতে পারেন এ 
রোগের আরোগ্য ও তাপক্লিয়ার সহায়ক। 
তবে রমণ ক্রিয়ার সঙ্রে সম্পর্ক আক্রুবি 
ধারণা সন্দেহ নেই। 

'এই দুই আয্াতে যে তথ্য পর 
বোশত হয়েছে তা িজ্ঞন অর্থব 
ব্যাকরণ সম্মত কিনা তা নিয়ে চিন্তার 
প্রয়ো্ন নিস্য়ই আহে এই কটাক্ষ 
র পৃশ্চতে এবং 'মৌনাছি ও নবী" 
এই বক্লোক্ত, সিহত ৬৭) পারবেশন 
করে মা হালাল করার চেষ্টা ও 
সর্বে'পার কোরানের মধ্যে শব্দ প্রকষিপ্ত 
করার ভাত্তিহান যুক্ত পেশ করে হযরৎ 
ওসমান ( রা) প্রমুখ সাহাবীদের অভিযুক্ত 
করার দুর্ধধ পদক্ষেপের পশ্চাতে যে 
মুনাফেকীর পূর্ণ চারত-চত্ণ পারিস্থ্টিত 
তা. অকপটে স্বীকার করেই বলীছি, 
আল্লাহ-র বাকাই সত্য-_-'এই একই বাক্য 
দ্বারা কাউকে পথ দেখাই, কাউকে 
বিশ্ান্ত কার” 

স্কারুক এ জামিল, কলকাতা 
18509157055 

৯,৩,৬,৭,৯,১২৫) 21586 
19679151159090 ৮% 1411107, 
5. :০০/51,104011505ণ (8 
107509, 105/30- 

(02) 59075--৮৮11035 84. 
195, 04519750 [৩লা 0.2 

২১) [গরাতুননবী _ মাওলানা 
শিবলী নোমানী । 

(২) ইবনে হসাম 


৩) তাফখীমূল কোরান-_মাওসানা 
আবুল আল মাওপুদী । 

৪১১) হযরত ওমর __ আব্দুল 
মওদুদ । 

(২) আশ্বারা মোবাশশারা_মোহা- 
ম্মদ গরীবুল্লাহ মদররুহ। 

৩) আল ফারুক ও তরকতে 
ইবনে সাদ! 
&-বিস্তারত জানার জুন/--০১) 
55০৩75০6 19আা0৩ ও: 
8৮91 6555জ01 এ বিল 
(২) মুদলীগ দর্শনের ভমকা- রশীদুল 
আলম 

৮৮ ১৩০ ১৪-75750155 
২০০1০৪৮-৮/ £ & 3০1৭0 ৪ 
55 ৬ভাও 

১০, ১১-7৪৮ ০০০/ ০ 
০০০৪৮-৮/ 2.১. 1498 
8৮/ 0 ১//1775 

॥ ২ 

বর্তমানে সারা রিশ্বে ইসলাম 
টিরোধী এক কক্রেন্ত মাথা চাড়া দিয়ে 
উঠেছে। অনেকেই যেন তেন প্রকারে 


চা ইসল:মের ভাব সৃর্ভকে মুছে দিতে। 
তারই একটা দিক [বাল পত্র পরাতিকার 


কধনও পর উপর. কর্ধও সুনের 
উপর কবনও সু কনুর 
ও কৃত উচ্নাভ 
লে তেল এক বাস্ত 'ভানোয়ার 
ইবনে ন্‌ *পারবর্ভন' ১ 
নভেমবর পাত্রকুর ইসলাম ধর্মে মদ ও 
মৌখাছ' শীক প্রব্ধে ভুল বাখ্যা ও 
বিকৃত উদ্ধৃতির ফোয়ারা ছাটয়েছেন। 
যে কথা ইসলামের নুষঘনরাও বলতে 
লক্জা পাবে তা অবলীলাপ্তমে বলেছেন। 

[তিন প্রথমেই বলেছেন--ইসলাম 
ধর্ষে মদ হারাম--কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞা 
ইসলামের দূল ধর্মগ্রন্থ কোরআন বাহ 
ভুতি। নবম শতকে বাগদাদের খালফা 
আন মাসুনের নির্দেশে ইমাম বোখারি 
প্রথম হাদীস সংগ্রহ করার পরই দেখা 
গেল *দ হারাম ।' 

লেখকের এই প্রথম উক্তিটাই সম্পূর্ণ 
মিথ্য। মদ হারাম করে কোরআনে 
অসংখা আয়াত আছে। তার থেকে 
মাত্র দু'টি আয়াত দিলাম | 

'ইঞস আলুনাকা জানিল খামরে অল 
মায়সারে, কুল ফাহমা ইসমুন কাবির, 
অমানা ফেয়োলম্ন/স. ওয়া ইয়াসমুহ্মা 
আকবারো মিন নাফয়োহিমা ।" 

অর্থৎ 'হে নব তোমাকে লোকেরা 
মদ ও ভুয়া সম্পর্কে (উহার বৈধতা 


লাতের |দক সমন্ধে) [জ্ঞাস। করছে, 
তুমি ( স্পৃস্ট করে ) ঘেষণা করে দাও, 
এই সবর যখে। (আদ ও জুয়া ) ভয়াবহ 
অপারসীম ক্ষত ও পাপ। মানুষের 
জনা যেটি লও সেই লাভ অপেক্ষা 
উহাদের ও পাপ আত বিরাট ও 
বিশাল 1 সুরা বাকারা ২১৯ নং 
আয়াত) 

সু মায়েদাহ ৯০ আয়াতে আছে £ 
ইল্লামাল খামযো ওয়াল মায়সেরো 
ওয়াল আনস/বো ওয়াল আয়লঃমো, 
রিজসৃম সিন আমালশ শায়তন+ 
ফাঞ্তানি বুহা। 

অর্থাৎ মদ, জুয়া, মৃন্ভ পৃঙ্গার বেদাঁ 
ও ভাগা নির্শয়ক শর, দুণয বু, 
শয়তানেরই কাঙ্গ। সুতরাং তো৪র। 
তা বর্জন কর.” 

এই হারাম অর্থাৎ নাবদ্ধ আয়াত 
অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই ক্র 
ইসলামী রাষ্ট্র থেকে মদ একেবারে 
বর্জন হয়ে গেল । 

এই নিষেধাজ্ঞা ঘোধিত হওয়ার 
পর কিহ লোক প্রশ্ন তুললেন, অল্প 
মাদকতাসম্পন্ন ফল ও রদ থেকে 
বেগুলি তোর হয়, সেমুলি তো বৈধ 
রাখা যেতে পারে 2 আল্লার রসুল এই 


"শ্রতেকাটি নেশাদার পানীয় ডুঝা 
হারাম ॥ 

এই প্রশ্নটি মিটে যাওয়ার পর আর 
একটি প্রশ্ন প্রকট হয়ে উঠল যে অল্প 
পান কৎপে ক্ষাত কিঃ মহানবী 
মৃহগ্মদ (সঃ) জবাব দিলেন £ 

“মা আসকারা কাছরুহ্ আওকালি- 
লহ ফলুয়া হারামুন।' অর্থৎ “যে 
নেশাদার দ্বার অধিক গ্রহণ করলে 
জ্ঞান বিকৃত হয় তাহা সামান্য মাত্রায় 
গ্রহণ কর হারাম |” 

পাঠক বুঝ দেখুন নববীর জীবদ্দশায় 
যে বন্থু হারাম হয়েছে, কোরআন ও 
হাদিস যার স্পষ্ট প্রমাণ তা কেমন 
জবলীলাক্রমে বলেছেন । 

এর পরবতী যুগে যাঁদ কেউ জোর 
পূর্বক মদকে হাল।ল কুরার চেষ্টা করে 


থাকে তবে তারা গ্ুয়ের ইসলামী কাভ 
করেছেন । এবং "তা "ইসলাম সম্মত 
ন্র। 


নবম শতকে ইমাম বোখারী প্রথম 
হাদিস সংগ্রহ করেহেন এ একট। প্রলা- 
পোন্তি ছাড়া আর কিছু নয়। তার 
আগের অসংখা হন্দীস সংগ্রহকারীর 
নামের তালিক। দিলে স্থান সংকুলান 
হবেনা । 

এর পরেই লেখক ১৪ নারার 
সুরা নহলের আয়াত তুলেছেন, কিন্তু 


ও.19৯৯) 


মানে ভুল কর। ইয়েছে এবং আয়াত 
সম্পূথ লেখেণানি ॥ সম্পূণ আয়।তাটির 
মানে হুবে 

"(এই ভাঙে) (আমি আলাহ) 
খের 
থেকে এক প্রকার রস তোমাদের পান 
করাই, যা থেকে তোমরা অপাবশ মাদক 
পবা এবং গাব পানীয় তোর কর। 
নহে এর মধে (বিবেকবানগণের 
নি বঙমান 

এই আয়াতাট প্রথম স্তরের 
আর।ত। তখন মকার লোক প্রন 
মর্দগান করত । তবুও নেশ।কে অপবিত্ত 
পানীয় বলা হয়েছে বিস্তু লেখক 
সে কথা?ট বেম/লুৰ হজম করেছেন । 
ঝাখগকারেরা এই ভায়তের ব্যাখা 
আম আল্লা মানুষকে পাবি 
পানীয় পান কার যার মধো মানুষের 
মঙ্গল নাহত কিন্তু বারা বিবেকহীন তারা 
দেই পাথর পানীয়কে অপানিত করে 
পান করেন 

লেখক এর পরেই সূরা নহলের 
৬৮ ও ৬৯ আয়াতবুক বুট বলে 
মন্তব্য করেছেন। ভদ্রলোকের সম্ভবত 
জানা: নেই যে কোরআনকে হাটু 
শাহত সত) হিসাবে যেনে নিলে তবেই 
মুসলমান থাকতে পারবেন। শুধু এই 
বলেই তিন ক্ষান্ত হনান, কোরআনের 
ব্যাকরণগত হুটির ইঙ্গিত পর্যন্ত করতেও 
দ্বিধা করেননি । 

চোদ্দপত বড ধরে কোরআনের ভাব 
ভাষা সহিতা অলচকার সম্বন্ধে মুসলীম 
অমুসালম শত শত বিশ্ব বিশ্ুত চিত্ত 
নায়ক মনীবীগণ শতমুখে বলতে বাধ্য 
হংকছেন যে, সত্যই কোরজানের ভ.ব 
ভাষা ও সাহত্র মাধূর্বের কোন তুলনা 
নেই। ঘানুষ কখনও তার মানবীর 
গুণের দ্বারা এই অপা্থব সাহিত্য ও 
ভাব মাধূর্ব সৃষ্টি করতে পারে না। 
* সর্বোপার ঝর মধ্যে আদৌ আরবী 
ভাষার জ্ঞান নেই তার লেখনী কোর- 
আনের হ্রাট বার করা কত বড় ধৃষ্টতা 
তা চিন্তা করা যায়না। ইানষে 
আরবী ভাষা আদৌ জানেন না তার 
প্রমাণ তিনি 'শরাব' মানে 
বলেছেন । 

শারাব অর্থ.পানীচুমধু, দৃধ, ফুল ও 
ফলের পাবত্র-রস ইতাাদি। এই শারাব 
শব্দাটি কোরআনে বহু স্থানে উত্ত অথে 
বঝবহত হয়েছে । যারা সামান্য আরবী 
জানেন তারা শাহাব মানে পাব পানীয় 
একথা অবগত আছেন। তাছাড়া 
[তান কতটুকু মুসলমান তাও সন্দেহের 
অবকাশ রাখে কেনন। মুসালিমের পানী 
পান করার পর যে দোওয়া পড়তে হয় 
তা হল 'সাকাহম ররনুম শারাবান 


জুুরা।' গণ সাহেব এ শ্াবারাম 
ার ম)শেউ। ভানাবেন কি 2 
এছাড়া লেখক ৬৮ ও ৬১ 
আয়াতের ব্যাথ্যা করে মেথাহিকে নবী 
ঝানিয়েহেন। লেখক যে আদৌ কোর- 
আন পড়েন না তার আর একটি প্রমাণ 
পাওয়া গেল। অহী যার কাছে আনে 
তন যাঁদ নবী হন তাহলে পৃথবীর 
সব জড়, চেতন, তবচেতন, প্রণী ও 
বস্তু সবই নবাঁ। অহীর অর্থ যারা 
ভানে তারাই একথা জানেন । এ সম্পর্কে 
কোরআনের ভসংখা আয়াত দিয়ে 
অহেতৃ € কলেবর বাঁদ্ধ না করে সংক্ষেপে 
অহীর মী দিচ্ছি । 

অহী অর্থ আল্লার নিদেশি ৷ এলকা 
অর্থ মনের ভাব সৃষ্টি, এলহাম অর্থ 
নীরব ইঙ্গিত শিক্ষা ও দীক্ষা দান। এই 
(তিনাটকে কোরআনে আল্লাহর অহী বসা 
হয়েছে। 

সৃষ্টির সেরা মানব জাতির জন্য 
সবজ্ঞান ও মুকরবর ফিরিস্তা মাধামে 
প্রভুর নির্বাচিত মানুষের উপর যে পথ 
নির্দেশ ও জীবন বিধান ব্যবস্থা পাঠান 
হয়েছে । অর্থ অহী নাজেল করা 
হয়েছে সেই বিএশষ মানুষ গনইনবী ॥ 

জনে গুলে তস্তরীক্ষে যত চেতন 
প্রাণী আছে, ইহার বে শশক্ষক ও শিক্ষা 
কেন্দ্র ব্যতীত মনের স্থাভাবক গতিতে 
জীবন ফপন করে সেই মনের স্থাভগীবক 
ভাব প্রবণত্াংক কোরআনে অহী বলা 
হয়েছে । 

কোরআনের বু জায়গায় আল্লাহ 
বলেছেন আম আকাশ, হাওয়া পানী 
ও জামনের উপর অহী নির্দেশ কাঁর। 


স্বেপাঁর লেখক ৬৯ নং আয়ের 
মনগড়া মানে করেহেন ॥ এই আয়াতের 
মানে হবে £ “এই মধু মক্ষিকা সংগ্হীত 
রস ধেকো বাতন্ন রঙের মধুর রস বের 
হয়" যার মধ্যে মানবের জনা রোগের 
নিরাময় ঝা কলাণ নিহিত, নিঃদনদহেই 
ইহার মধ্যে ও চিন্তাশীল যানুষের জন) 
নিদর্শন রয়েছে"? 

লেখক এই আয়াতের গানে প্রসঙ্গে 
শরাব (মদ) বলেছেন ।. 

পৃঃ প্রসঙ্গ অনুযায়ী এই আয়াতে 
ঘুর রস বা সুমিষ্ট পানীয় দ্রব্য শব্দাটর 

7 বাঁ. হচ্ছে শারাব 


নেট কথা তার গোটা প্রবন্ধাটাই 
শ্রাতবাদষোগ্য। যার প্রাতটি বাকা 
"শৃধু মিথ্যায় আর অজ্ঞরতায় ভরা তাই 


-উদাহরণের সংখ্যা না ঝাঁড়য়ে বাঁল_ 


এই সব আধুনিক অজ্ঞ লেখকদের হস্তী 
ূর্খতার কারণ 8. 


.শ্রেখ সিরান্থুল হক; উন্থি, 
২৪-পরগণ। 


কাজীর-গান প্রসঙ্গে 


পারবর্ভন_-শারদীয় ১৩৮৭ সংখ্যার 


সুধীর চক্রবর্তী লিখিত ণবশ শতকের 
গোড়ার দিকে রবীন্দ্র সঙ্গীত নয়, কাজীর 
গানই ছিল জনাপ্রয়' লেখাটি প্রসঙ্গে 
কিছু নিবেদন রাখাছ। 

নশ্ুধুলগীতির যশস্থী স্পা মানবেন্্র 
মুখোপাধ্যায়ের সর্সে আলোচনা বরে 
“ডীন কিছু তথা ও আভমত পাঁরবেশন 
করেছেন যার মধ্যে রয়েছে নানা ধরনের 
ভুল তখ, কাত ও অহেতুক 
'বির্পতা । 

প্রবন্ধের এক জঞয়গাঞ্র রয়েছে 
“মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের আগে নভজরুল- 
গতির রেকরড ছিল হাতে গোণা ।" 
এটা ক সঙ্ঞঃনে লেখা ঃ নজরুলের 
সক্রিয় সঙ্গীত জীবুন আনুমানিক বিশ 
বছরের (১৯২২-৪২)। এই সময়ের 
মধ্যে প্রায় ২০০০ নজরুলগীতি রেকরড 
হয়েছে । যাদের নাম উল্লেখিত হয়েছে 
তারা ছাড়াও শিশ্পী-তালকায় আছেন 
কে মল্লিক, উমাপদ ভট্টাচার্য, শগীন 
দেববর্মণ, গোপাল সেন, ধীরেন দাস, 
িমাংশু দত্ত (সুরসাগর ), আববাস- 
উদ্দীন, ধূপদীয়া লালত সুঝোপাধ্যায়, 
কমল দাশগুপ্ত, কানন দেবী, শৈল দেবা, 
ইলা বোষ, যু'কা রায়, সুপ্রভা সরকার, 
চিত্ত রায়, ভ্রগন্ময় মি, সত্যেন বোষলে, 
সত্য চৌধুনী, কমলা ঝারয়া, মানিক 
মালা, হারমতী, শান্তা আগতে প্রমুখেরা । 
এ সম্পর্কে যারা উৎসাহী তারা, হাওড়ার 
কলগাণবন্ধু ভ্রাচার্ষের সঙ্গে যোগাযোগ 
করলে বিশেষভ।বে অনুপ্রাণিত "হবেন! 

বিমান মুখেপাধ্যায়ের সঙ্গে মানব- 
বাবুর দুর্ববহ'ের স্বীকীত ও কৃতজ্ঞতার 
প্রদঙ্গ ভালো লাগল ।  বিমানবাবু 
আমার অনুজগ্রাতম বন্ধু ও দীর্বাদনের 
প্রতিবেশী ॥ তাঁর একমাত্র স্বরালীপ 
পুস্তঙ 'মৃকুন্দ দাসের গন/এর আম 
প্রাক ॥ তাঁর মত অনায়ক স্বভাবের 
“বৈষব প্রকা'তির' লোক বর্তমানে সাতযই 
বিরল । তাই খারাপ লাগলেও বলতে 
বাধা হাচ্ছ যে বিমানবাবু ও তার পর- 
লোকগত পিতৃদেব হ্রদ্ধস্পদ সুখল 
মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে, মনে” হয় ইচ্ছা 
পূর্বক, মিথ্যাচারণ করা হয়েছে । িমান- 
বাবুর কাছে যা বহুবার শুনেছি এবং 
তীর অন্যান্য আবত্মীয়বর্গের কাছে 
জেনোছ তা থেকে জানাচ্ছি .সুবলবাবু 
আগ্রহী ছিলেন উস্চাঙ্গ সঙ্গীত, কার্ভন, 
শ্যামাসঙ্গীত ও প্রাচীন বাংল্য গানে? 
অন্যান্য গানের সঙ্গে নজরুলগীতও 
শৃনতেন। কিন্তু ন্রুপ কখনই তাদের 
বাড়ি আসেনা : হয়ত এর অন্য 


কারণও আছে! 

রেকরাডংয়ের সুবর্ণ যুগ ভ্িশের 
দশকে নজরুল ছিলেন সবচেয়ে জনাপ্রয় 
সঙ্গীতত্রষ্টা।  বিমানবাবুর কাছেই 
জেনোছ যে যাঁদও [তিনি এসুবল, দাশ- 
গুপ্ত, এাগরীন চরবর্ী, ৩ত্ত রায় এবং 
দুর্গা সেনের কাছে [শিখেছেন তবুও তীর 
নজরুলগীত সংগ্রহের মূল উৎস হল, 
দে যুঙ্গর রেকরড সন্ভার। কাজেই 
পিতা সুবর্ণ মুখারার কাছেই বিগান- 
বাবু মূলত নজরুলগীি চর্চা করেছেন 
তথ্য হিসাবে এটা কাম্পনিক । বিমান 
বাবু এ তথ্য মানববাবুকে দিয়েছেন, 
আমার কাছে তা অিস্তনীয় ! 

দ্বিতীয়ত, সুবল দাশগুপ্ত পরলোক- 
গমন করেন ১৯৬৩ সালে এবং নজরুলের 
রচনায় তাঁন সুর দিয়েছেন এমন গানের 
সংখ্যা অনধিক কুড়ি! প্রধানত ০প্রণব 
রায় রচিত গানেই তান সুরারোপ 
করতেন। তীর মৃত্যুর সময় বিমান 
মুখারজির বয়স ১৮র বেশি নয়! কাজেই 
সুবল দাশগুপ্তের কাছে বিমানবাবু 
অনেক নজরুলগাঁতি শিগ্েছেন-এ 
ধারণা নানা কারণেই গড়ে উঠতে 
পারছে না। 

তাহলে আলোচ্য নিবন্ধের এমিথা- 
চার কেন সম্ভবত এর উত্তর পাওয়া 
বাবে অন্য কোথা, অন্য কোনখানে ! 
মানবেন্দ্রবাবুর গাওয়া নজরুল গীতির 
রেকরড-সমূহের একেবারে গ্রথমাঁদকের 
স্েনারবৃন্দ হলেন £ কমল দাশগৃপ্ত, 
আনিল বাগচী, ধারেন্দ্রন্র মর প্রমুখের । 
অনুমান কার এদের পাঁরচালনাধীনে 
গাওয়ার সময় মানববাবু শিল্পীর 
স্থাধীনতার অজুহাতে বথেচ্ছাচারের 
স্বাধীনতা উপভোগ করতে পারেনান, 
কারণ তারা প্রত্যেকেই প্রবীণ ল্প্রাতৃষ্ঠ 
সঙ্গীতন্্র। 'বাজার' তৈরি হওয়ার পরই' 
ওর প্রয়োজন হল 'প্রাতাষ্ঠত' নয়, এমন 
একজন ট্রেলারের, তিনি যাঁদ বয়সে ওর 
চেয়ে নবীন হন তাহলে তো কথাই নেই! 
সব প্রয়োজনটুকু মিটিয়ে দিলেন র্ধুবর 
বিমান মুখারাঁজ, দুঃসহ অপমান, 
অবিচার ও অবহেলা সহা করে--িন্তু 
কেন? এর একটা সম্ভাব্য উত্তর আছে 
কিন্তু ভা এতই আপ্রর় যে ভার উল্লেখ 
থেকে বিরত থাকাঁছ। 

“আখ তোলো, আখ তোলো না! 
(তেমন 5০1 ০০1700911107 নরুল 
গীতি-সাম্্রাজ্যেও দূল'ভ ! ) 'তোমারেই 
আম চাইয়াছি প্রিয়” 'তোর নামোর 
কবচ দোলে' প্রভৃতি গান যে সুরে 
যানবেন্রব্াবু রেকরডে গেয়েছেন ভা 
কোথায় পেলেন? উদাহরণ আরো 
বহু আছে। নজরুলের সরিয়5 সুস্থ 
জীবনে এসব গান রেকরডে গাওয়া! 


হয়েছিল । প্রয়ো: নে সে সকল রেকরড 


দাখিল করতে প্রস্তুত আছি। আম 
ঝাল, ট্রেনার হিসাবে বিমানবাবুকে 
সামনে শশখতী" রেখে মানববাবু এসব 
'সংক্কৃতিবরোধী' কাজ করছেন । কিন্তু 
কেন? কোন আঁধিকারে 2 

জানলাম মানববাবু এককালে 
আধুনিক গানের সুর নিয়ে অনেক 
9%198111817131101) করেছেন। ঘটনা- 
পঞ্জী যাযা বলে তা থেকে বলা যায় 
_নঞ্রুলগীতি অবলম্বন করার 
আগে ভান জনগণের কাছে [বিস্মৃতপ্রায় 
হয়ে গিয়োছলেন। তাই [ক সেই 
9%1081191180101-এর জের চলছে 
নঙ্রুলগীতি নয়েত এই প্রসঙ্গে 
বোধহয় ওকে স্মরণ কারয়ে দেওয়। 
প্রয়োজন যে নঞজরুলের সব গান গঞ্জল- 
ধম নয় বা 1009৬/09,নয়। এমন 
শ্ রবীন্দ্রনাথের চেয়েও, বোশ বাভনন 
ধারায়'কাজী সাহেব তাঁর গানে সুর- 
যোজনা করেছেন, একথা স্মরণ রাখা 
প্রাতিটি নসরুবগীতি-অনুরাগীর কর্তব । 
ওর গাওয়া শচীন দেবের কালজয়ী গ্রান 
"কু কু কোয়োলয়া' বা 'আখ তোলো, 
আখ তোলো না" শুনলেই আমার 


কথার সততা নজরুল-অনুরাগীরা 
বুঝতে পারবে।। 
মানববাবু, কিছু ধরনের গানে 


আপনার যোগাত প্রশ্তাতীত । কিন্তু সব 
খরনের গানে নয় এবং তা কারো ক্ষেত্রেই 
নয়। পচ্ক্ গল্লিক, শগীনদেব বণ, 
হেমন্ত দুখারাগির ফেহেও এ কথা 
প্রযোদয। তাই আপনার যেগ/তা 
সম্পর্কে সচেতন একজন অনুধাগ। শ্রো।তা 
“হিসাবে অনুরোধ কার যেকোন নঞরুল 
গাঁতকে আপনার মত করে নেওয়ার 
জন। তার সুর যথেচ্ছভাবে বদলাবেন না 
ও 'গায়কী' পাঁরবর্ঠন করবেন লা। অনা 


ক 
অনেক শিল্পার চেয়ে অশুত পা1রবারিক 


কারণে নজরুল সম্পকে আপন।র মমন্ব- 
বোধ ও শ্ুদ্ধা বেশি থাকা উঁচত। 
আগনার কাকা হ্রধস্পদ রপ্েশ্বর 
*্মুখারাজর বিশেষ গুণগ্াহী বনু হলেন 
নন্রুল আর 'সদ্ধস্বরবাবু একসয় তাঁর 
শিষা ও সহচর ছিলেন। আপনার 
যোগণতা সত্তেও গত $1৭ বছরের মধো 
আপনার রেকরড-কর! নতুন কোন গান 
[ক জনসমাদর পেয়েছে £ 
পাঁরশেষে বাংলা গানের ধারায় 
চিরভান্বর শিল্পী ৬শচীন দেববর্শণ 
প্রসঙ্ঠে তীর উত্তি নিয়ে একটি ীবনীত 
নিবেদন । সঙ্গত, কারণেই অনুমান 


কার যে শচীনবাবু তার কথায় হেমন্ত-" 


বাবুর মত 501 17610010945 197- 
০179 বোঝাতে চেয়োছিলেন । কারণ 
মান্ববাবুর যা 9810 তার গগন- 


সীমায় তখন ছিলেন মহম্মদ রফি, 
তালাত মামুদ, ' মুকেশ প্রভতিরা । 
কানেই হেমন্তবাবুর অনুরূপ বা নোভেল 
কোন রেনডারং ছাড়া বোমবাইতে 
মানবববুা কোন আশা ছিল না। 
সি রামচন্দ্র সুরা€রাপিত “আনারকাল' 
বা শচীন দেবধ্ণণের 'জাল' ছাবিতে 
হেমন্ত মুখারাঁজর গাওয়া গান "স্মরণ 
করলে, মনে হয় মানববাবু উপকৃত 
হবেন। 

শচীনদেবের কথার মর্মে-দ্ধারে বাথ 
হয়ে মানবেন্দ্র রেক্রডে গাইলেন 'কুহ্‌ 
কুহু কোয়োপিয়া'! এবার সুধীরবাবুকে 
'জল্ঞসা কি এ গান গেয়ে মানবেন্দরের 
শল্পীসুলভ অতৃপ্ত" তৃপ্ত হয়েছে তো 2 

-সবকাঁয়তায় নজরুল ছিলেন অনন্য 
অষ্টা-াশস্পী। তার আরও ছিল 
অনা শিল্পীর শিল্পরীতির প্রাত শ্রদ্ধা 
ও মমন্ব। তাই একমান্র তার পক্ষেই 
মন্তব [ছল একই সঙ্গে জ্ঞানেন্দপ্রসাদ 
গোগু।মী, ইন্দুঝালা, আঙুরঝালা, শচীন 
দেবধর্মন, ধাগেন্দ্রন্্র মিতু, শৈল দেবী, 
কানন দেবা, ইলা ঘোষের মত ভিন্ন 
ভিন ধরনের টশল্পীদের লা গান 
সরবরাহ করা।, এখানে [নিঃস 
তিন সর্বেন্তম ॥ বিমানবাবুকে জা 
কার ১৯৭২ থেকে ১৯৮০ সাল পরত 
আপনাকে সামনে রেখে যা করা হলে। 
তা একটু পিছন ফিরে ভেবে দেখতে । 

কামনা কার সং"শ্রষ্ট সকলের শুড- 
বৃদ্ধ ভাগ্রত হোক 

তপন সেন, কলকাভা-৫ 

শা ২ & 

কলকাতায় নজরুল গাঁতর একক 
আসর প্রথম অনুষ্ঠিত হয় ধীয়েন বসুকে 
নিয়ে (১৯৭০)। শ্রীবসুই প্রথম 
আমান্ত্রত নজরুলগীত শিল্পী "যান 
বিদেশে বিভিক্ষ জায়গায় নজরুলগীতি 


লাফলোর সঙ্জে পাঁরবেশন করে 
আসেন। 


বর্তমানে শ্রী বসুই নিঃসন্দেহে 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ, জনপ্রয় ও সর্বজনস্ীকৃত 
নজরুলগীতি শিপ্পী এবং নজরুল- 
গতর জনপ্রিয়তায় মুলে শ্রী বসূর 
অবদান সবচেয়ে বৌশ একথা না বললে 
ত্র অপলাপ করা হয়। 


বিশ্বনাথ দত্ত, কলকাতা1-৩৮ 


| ৩ | 


নুধার-চক্তবতাঁ মহাশয় রবীন্দ্রসঙ্গীত, 
দ্বিজধেব্্রগীতি, অতুলপ্রসাদী, রজনীকাস্ত, 
নজরুলগীতি এবং আধুনিক গানের 
অনেক শিল্পীর' নামোল্লেখ করেছেন ; 
কিনতু. বাশ্ট নজবুলগাঁতি শিল্পী 
ফিরোজা বেগমের নাম কোথাও উল্লেখ 


করেননি। 
, শোনেনান ১ 
অযিক্প' মৈত্র, কলকাতা ৭৮ 


লেখক কি ভার নাম 


লেখকের আত্মপক্ষ" 


ভপন সেনের চিঠিটি পড়ে নজরুল- 
শীতি সম্পর্কে তার আবেগ ও উৎসাহ 
বিষয়ে জানতে পেরে ভাল লাগলো ॥ 
তবে এ চিঠির বারো আনা মানবের 
মুখোপাধ্যায়কে জ্ঞনদান এবং বিমান 
মুখোপাধ্যায়কে প্রীতমধুর উপদেশ । 
'বিমানবাবুকে “শখ্ডী' রেখে, মান্ববাবু 
যেসব 'সংস্কাত-বরোধী' কাজ করছেন 
সে সম্পর্ক তপনবাবু বতখাঁন ওয়াক- 
বহাল ও সতর্ক, আমরা সে সম্পর্কে 
ততখানিই তভ্ঞান ও অক্ষম । আশা 
করব, এ বিষয়ে মানবেক্রবাবু ও বিমান- 


" বাবু পরিবর্তনের পাতায় ঠা.দর বস্তবা 


ও তথা জানাবেন । অবশা তাতে পত্র- 
লেখকের মানবেন্দরশীবন্ধেষ কতখানি" 
শাশ হবে জান না। চিঠির শেষে 
তপনবাবু “সংশ্লিষ্ট সকলের শুভবৃ্ধ 
জাগ্রত হোক'  রলে যে আশা প্রকাশ 
করেছেন সে'তো.সকললের কাম্য । তবে 
এই "সংশ্লিষ্ট সকলের' মধ্যে আম 
নিজেকে অন্তভুত্ত করতে পারাছি না। 
আমি নিতান্তই একজন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন 
লেখক ও বাংলা গানের শৃভার্থা। যা 
1ীলখোছ তা বিমানবাবু ও মানবেন্দ্র- 
বাবুর সঙ্গে ইনটারাভিউ,নিয়ে লখোঁছ। 
ভারা যাঁদ কোন: ভুল তথ্য ও বন্তবা 
বলে থাকেন তবে সম্ভবত সে দায় 
'ভাদের। আমার লেখাটি প্রকাঁশত 
হবার পর বিমান মুখোপাধ্ায় দুটি চিঠি 
লিখেছেন আমাকে । তার প্রথমটিতে 
জানিয়েছেন ঃ 'লেখা এত ভাল হয়েছে 
যে আম ও মানবেন্দ্র আঁভভূত' | [্বর্তীয় 


চিঠিতে লিখেছেন £ “আপনার সততা 


এবং নিভাঁকতা আমাদের.এবং আমাদের 
আত্মীয় বন্ধুদের যুদ্ধ করেছে।' বিমান- 
বাবুর পত্রাংশের এই-উৎকলন আমার. 
"আক্মপ্রচারের জনা নয়। আম বলতে 
চাই আমার লেখায় বিমানবাবুর দেওয়া 
কোন তথা বিকৃত থাকলে বা -ভুল 
থাকলে বা 'ইচ্ছ পূর্বক মিথ্যাচারণ' থাকলে 
ভা নিশ্চয়ই জর চিঠিতে উল্লেখ 
*করতেন। সুতরাং দেখা -যাচ্ছে তপন 
সেন লাখত 'নানা ধরনের ভুল তথ্য ও 


বিকাত'-র দায় আমার নয়. এবং অন্যান্য - 
-নজরুল গীত শিল্পীর প্রাতি “অহেতুক 


বির্পতা'-র তো কোন: প্রশ্নই নেই। 
প্রসঙ্গত  উল্লেখযোগা, 
আলোচা নিবন্ধটি লেখার ঠিক আগে 
মানবেন্দ্র ও 'ররমানবাবুর সঙ্গে' পায় 
“ঘটেছে আমার: তার আগে বিমান- 


পাঁরবর্তীনে. 


বাবুর কথা জানতাম না, তবে মানবেন্দ্র 
বাবুর গান অন্যান্য অনেক বাঙালীর মত 
শুনেছি এবং ডাকে মণ্যে গাইতে দেখো 
বেশ কবার। অবশা তপনবাবু লিখিত 
'নজরুলগীতি অবলম্বন করার আগে 
ডান জনগণের কাছে বিস্মৃতপ্রায় হয়ে 
গিয়েছিলেন" মস্তবাটি আমি মানি না। 
আম মনে কার আধুনিক বাংলা গানে 
মানবেন্দ্র একজন অবিস্মরণীর ব্যাস্ত ও 
ব্ান্িত্ব। ভদ্রলোকের গানের ভিতটুকুও 


পাকা। 

আমি িখোঁছলাম 'মানবেন্দ্র 
মুখোপাধায়ের আগে নজরুসগীতির 
রেড ছিল হাতে গোনা।' 


তপনববু প্রশ্ন করেছেন_'এটা' 


কিসজ্ঞানে লেখা? এবং দাখিল 
করেছেন প্রন্তন নজরুলগাঁতির রেকর্‌ডর 
বাইশজন শিল্পীর তালিকা । উৎ- 


সাহীদের কল্যাণবন্ধু ভট্রাচা্ধের সঙ্গে * 


যোগাযোগ করতে বলেছেন। ধন্যবাদ। 
কল্যাণবাবুকে চান, জান ও শ্রদ্ধা 
কার। বাইশজন কেন আরও শিল্পীর 
তালকা দেওয়া যায়। তবে প্রশ্ন হল 
এসব রেঝারভ কি বাজারে পাওয়া যায়? 
আসলে আমি সদাতন যৃগের কথাই 


বলতে চেয়োছি। অর্তীতের বিখাঁত 
গায়কদের অনুল্লেখ অজ্ঞানতা বা 
অশ্রন্ধাবশত নয় 


॥ 
পাঁরশেষে তপন সেনের চিঠি পড়ে 
একটি বিখ্যাত মন্তব্য মনে পড়ল। 
বাক্কিমচন্দ্ের উপনাসে নানা এীতহাসিক 
ভুলছ্রাম্ত দৌখয়ে চিঠি [লিখোঁছণেন 
রমেশচন্্ দত্ত । বাঁককম তাকে 'লিখে- 
ছিলেন, 'এতই যখন জানেন তবে 
লেখেন না কেন ঠ' এর ফলে রমেশ- 
চন্দ্র বিখাত উপন্যাসগুলি জেখেন। 
তপনবাবু, আপানি কৰে সঙ্গীত বিষয়ে 
লিখবেন ১ চিত্ত পিপাঁসত রে। 
বিশ্বনাথ দত্ত, আমিয় মৈত্র তাদের 
চিঠিতে দুক্গন জনাপ্রয় নজরুসগীতি 
গ্ায়কের নাম আমার লেখায় না থাকায় 
অনুযোগ করেছেন । অভিযোগ মাথা 
পেতে নেওয়া গেল। অবশা অনুল্লেখ 
অজ্ঞতা বা জহদ্ধাবশত নয়। শিল্পী 
দুজনের উল্লেখ এরীতহাঁসিক দক থেকে 
'অবশাই বাহ্ছণীয় ছিল। তবে সার্গীতক 
মূলায়নের ব্যপারে আমার তো ভিন্নমত 
থাকার স্থাধানতা আছে, নয় কি 2 ,আর 
সবচেয়ে বড় কথা, আমার লেখাটি খিদ্তু 
নগ্ররূল গাঁতি গায়নের ইাতহাস নয়, 
শিল্পীদের নামাবলীও নয় । তবু গত 
লেখকদের ধন্যবাদ জানাই । 
সুধীর চক্রবরতাঁ, কৃষ্ণনগর 


এবার কুড়ি টাকার সাম্ানিক 
পাবেন ফ।রুক এ জামিল। 


1 
্ 


কুটলে হয় ছা ॥ 
রাইধূলে হয় বাঁড়। 
খাইলে যায় পাঁড় ॥ 


ইঁচা কোটি কোটি । 
বাড়ে গুটি গুটি | 
ভান্তবাবু দবো । 
ধনবানে খাইবো ॥ 


ইচ্‌ খাইতে চান 
বিদেশ চইলা যান । 
ডলার দরে ইচা িইন্যা 
“ভান্ত'-রসে খান ॥ 
স্ঘ 
বুলেট ঘায়ে নেতা মরেন 
খবর সবনাশা, 
এাঁডটর সব গৌফে হাসেন 
পাতা ভরবে খাসা ॥ 
নখ 


বড়া সাব স্টেনোকে ত্য দেন লিফট, 
আবডালে স্টেনো নেন কেরানীর গিফট ॥ 
শ্যামও রাখেন, কৃুলও রাখেন, 
সপ্তদশী 'ড্রিফট ; 
ময়দানে হাওয়া খান 
দিনে দুই শিফট । 
০৫ 


বাঘে ছু'লে আঠারো ঘা, 
পুলিশে ছু'লে বিশ 

বউয়ে ছু'লে বিনা ঘায়েই- 
জলুনি অহনিশ । 


ৰসুহ্ধর 


২৯১১ ২ 20৫341৮ 


নিউ মারকেট-_যা হবে 


শি 


রর 


রর 
1 
চা 
জা 


হংরেজরা এদেশে এসোছল বাবসার সূত্র 
ধরে। সেই সূত্রেই শহর কলকাতার জম্ম ৷ 
জন্ম থেকেই কলকাতায় অনেক বাজার ! 
র্পষ্টাদ পক্ষী কলকাতার বাজ্জার নিয়ে ছড়া 
বেধোছিলেন £ 'বাগবাজ্রার কুলি বাজার/ 
বাজারে বাজারে একাকার/এত বাজার দোকান- 
দার/কোন রাজ্যে নাইকো আর ।' 

বাজার মানেই ব্যবসার প্রসার ॥ ব্যবসা 
বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা শহরও বাড়তে 
লাগল আর তার সঙ্গে পাল্লা [দিয়ে বাড়তে 
লাগল বাজারের এলাকা ও সংখ্যা ॥ কলকাতার 
ক্ষুদে জমিদারেরা গড়ে তুললেন স্ব-স্ব নামাঙ্কিত 
বাজার । এক চিলে অর্থ ও যশ দুই-ই। 

সাহেবরা চাইছিলেন অনারকম | নেটিভ- 
গন্ধী বাজারগুলো তাদের মোটেই পছন্দ ছিল 
না। তারা চাইছিলেন সম্পূর্ণ বিলেতী কেতায় 
বয়ংসম্পূর্ণ একটি বাজার তোর" করতে যেখানে 
বিশেষ করে ইউরোপীয়দের দরকারে লাগে 
এমান প্রতোকটি জিনিস পাওয়া যাবে । 
১৮৬৬ সালে এরকম একটি পূর্ণাঙ্গ বাজ্জার 
নিমাণের পাঁরকস্পনা নিয়ে একটি কমিটি 
তোর হল। 
গল অতান্ত অপরিচ্ছন্ন, অপ্বাস্থমকর ও নোংরা । 
কলকাতার করদাতারা একটা ভাল বাজারের 
'জন্যে সরকারের কাছে আবেদন করলেন, 
১৮৬৩ সালে । ইতিমধ্যে শহরের সীমারেখা 
বাড়ছিল, তেমান বাড়ছিল এর অস্বাস্থ্যকর 
জীবনযান্না। কলকাতা [মিউনিসপ্যালিটি 
হিমাসম খাচ্ছিলেন কলকাতাকে সুস্থ ও 


দেশী বাজারগুলোর পাঁরবেশ' 


পরিচ্ছন্ন রাখতে । ১৮৩৬ সালেই লর্ড 
অকল্যানড নিয়োগ করোছিলেন ফিডার 
হসাঁপিউঠাল কমিটি । তারাও দীঘ রিপোরটে 


কলকাতা বাজারের পারচ্ছন্নতা ও অনুপযুক্ততার 
ব্যাপারে বহু বস্তব্য পেশ করেছিল। এই 
সমুদয় ঘটনার নীট ফল ১৮৬৬ সালের 
কমিটি । 

এরা নতুন বাজারের জন্যে হিবাচন 
করলেন হাঁড়িয়াবাগানের প্বদিকে ফেনউইক 
বাজারকে । এই নামে একটা রান্জ এখনও 
আছে। এর চতুর্দকে ছিল নোংরা গজ ও 
ঘিঞ্ি বন্তী । ১৮৭১ সালে গড়া হল কলক।তা 


মারকেটের স্মতি 


“হগ মারকেট নতুন করে গড়া নিয়ে এত 
হৈ. চৈ কেন2 যুব কংগ্রেসীরাও - দেখলাম 
আম!কে চিঠি দিয়েছে । পড়ে তো. ওই. 
মারকেটের এ্রীতিহা ঠিক বুঝলাম না। বহ্‌ 
বছর ওখানে যাইনি । প্রশান্ত শৃরের সঙ্গে 

ছেলেবেলায় ওপাড়ায় 
সে সময় মায়ের হাত ধরে 
আমার কাছে মারকেটের 


মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর মন্তব্য সাংবাদক- 
দের কাছে, মহাকরণে নিজের ঘরে বসে? 
২১ নভেমবর শুরুবার, অস্ধ্যায় । 


বাজার আইন। এর আ্বাট নমবর ধারায় 
কলকাতার 'জাসটিস অব পীস'-রা জমি ?িনে 


নতুন বাজার তৌরর ক্ষমতা পেলেন। এ 
বছরই পুরনো বাজার ভেঙে নতুন বাজার 
তোরর কাজ শুরু হল। বাড়ি তোরর অর্ডার 
পেলেন -সুবিথ্যাত বান কোমপানি । একটা 
চতুভূ'জ বগক্ষেত্রের তিনটে দিক নিয়ে বাড় 
তোর হল । একটা দিকে পুরো তিনশো ফুট 
ফাকা । ওঁদকে লিওসে স্ট্রাট। ঢুকবার 
সদর দরজা । লাল ইটের তোর বাড়ি। 
সঙ্গে বিরাট উঁচু ঘাড় বসানো মিনার । শৃধু 
বাজারের প্রয়োজনেই নয়, দুষ্টবা হিসেবেও 
এক অপূর্ব চ্ছাপতাকীর্ত । শোনা যায়, এর 
স্থপাঁত নাকি এর জন্যে পুরস্কৃত হয়েছিলেন । 
জামসুদ্ধ এই মূল অর্থাং দাক্ষণ অংশের 
তোরতে খরচা পড়েছিল সে যুগে ৬ লক্ষ ৬৫ 
হাজার টাকা । টাকাটা ধার দিয়োছলেন 
সরকার স্বয়ং । 

কিন্তু ১৮৭১ সালের আইনে জাসাঁটসদের 
ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকায় নতুন বাজার তরি 
করেও সেটা জনসাধারণের ব্যবহারের কোন 
ব্যবস্থা করা যায়ান। ১৮৭৪ সালের নতুন 
আইনে সেই মত ব্যবস্থা করলে এঁ বছরের 
গোড়াতেই বাজার সাধারণ মানুষের শুনে 
খুলে দেওয়া হয় । তখন এর নাম 1ছল নিউ 
মারকেট । পরে এর প্রাতষ্ঠাতার নাম অনুসারে 
নাম হয় স্যার স্টুয়ারট হগ মারকেট | স্যার 
স্টুয়ারট (ছিলেন তখনকার কলকাতা িউনাস- 
প্যালিটির চেয়ারম্যান । তার কার্যকালের 


উ৮ 2 ৮ ১৪৯৪) 


দুপুরে নিউ মারকেটের ভেতরে ঢুকেই 
দোখ এক ম্যাকীস এবং দুই ববচুল। 
পোশাকের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে । 
কেসের শাড় দেখছেন । 

ছড়িয়ে ছিটিয়ে মাহলা,চার দিকেই । কেউ 
ভ্যানিটি ব্যাগ বুকের ফাছে আলতো ছু'ইয়ে 
হাটছেন, কারো হাতে প্যাকেট । একেবারে 
প্রমীলা রাজ্য । অনেকেই এসেছেন আয়া 
নিয়ে, কারো সঙ্গে সমবয়সী প্রাতবেশী । একা 
একাও কেনাকাটা সারছেন কয়েকজন ৷ 
কারোরই বয়স পাঁচশের কম কিংবা পণ্টাশের 
বোশ নয়। প্রায় সবাই বিবাহিতা । সুবেশা, 
সুখী-সুখী মুখ । 

হাতে ক্রিম চকোলেট নিয়ে তিন মাহিলা 
কলকল করতে করতে ঢুকলেন ! কসমেটিকস 
শপে । চোখে গো গো গগলস পাশের স্রিভ- 
লেসকে ঠেলা দিয়ে বললেন 2 “জানিস, 
মিসেস বাসু পরণু ডিনার পারটিতে তিন পেগ 
খেয়েই--। মিঃ ভাট বড়ো ভদ্রু। হোসট 
নন, তবু ওকে নিজে ধরে গাঁড়তে তুলে 
দিলেন ।” 

শপে মহিলা গা রাখলেই সেলসম্যানরা 
রোড়। ব্লাউজের দোকান। ডজন ডজন 
কাটাপিস নাড়াচাড়া ৷ এপ্য কত সাইজ 2 
ওটার দাম কত? তটচ্ছ উত্তর । শেষে সব 
সারয়ে দিয়ে জুকুটি করে ক্ষীণতনুর জিজ্ঞাসা £ 


মেয়াদ ছিল ১৮৬৬ থেকে ১৮৭৬ । 

নতুন বাজারের সবচেয়ে বড় প্রাতিদ্বল্থী 
ছিল চৌরঙ্গী ও ধর্সতঙ্লার মোড়ে ধর্মতুলা 
ঝাজার, যার মালিক ছিলেন বাবু হীরালাল 
শীল । তাই বহুদিন পর্যন্ত নতুন বাজার 
মোটেই আসর জমতে পারোনি । শোনা যায়, 
হগ সাহেব ও হীরালাল শীল নাকি শাংড়- 
গয়নার লোভ দৌখয়ে নিজেদের বাজারে 
খদ্দের ডাকানাক করতেন। কলকাতা 
করপোরেশন আগে বহুবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে 
এই ঝাঙ্ারটি কিনে নিয়ে নিজেদের রাজস্ব 
প্রাতষ্ঠা কৰ্বার ৷ যতাঁদন না পর্যস্ত করপোরেশন 
৭ লক্ষ টাকা দিয়ে বাজারাঁট কিনে নিলেন 
ততাঁদন পধন্ত হশ্স মায়কেটের অবস্থা যেমন 
ছিল তেমনিই রইল । তার পর থেকেই হণ 
সাহেবের বাজারের রমরমা । টাকাটা 
করপোরেশনকে ধার দিয়েছিলেন সরকার 
বাহাদুর । সুদ মেটানো হয়েছিল বাজ্ারের 
স্টল ভাড়া থেকে । 

হগ মারকেট ছাড়াও কলকাতার পুরোনো 
বাজার বলতে ছিল বড়বাজার, বাগবাজার, 
শ্যামবাজার, লালবাজার আর কুিবাজার । 
এছাড়া ছিল হাটখোলা বাজার, নতুনবাজার ও 
খাসতলা বাজার । ১৭১১ সালে আরো 
চারটে বাজারের খুব নামডাক। 
সেগুল হল 


শো 


স্টার “মওদ।” করতে 
নিউ যাঁরকেটে 


বিশ্বজিৎ সিংহ 


'হলুদের ওপর কালো প্রিনট নব্বই সেনটি- 


মিটার পিস নেই কেন ?? 

এক শপ মালিকের কথায় £ “বেলা উটা 
থেকে ঘন্টা তিনেক নিউ মারকেট মাহলাদের, 
দখলে । কেনাকাটা বোঁশ হয় কসমেটিকস, 
বাটার, ক্রিম, রাউজ, ফল-এই সব। ওরা 
বহুক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে জিনিষ দেখেন বটে : কিন্তু 
কোথাও না কোথাও কিছু সওদা না করে 
ফেরেন না। মজার ব্যাপার ; দরদাম. করেন 
বড়লোকের শিল্নীরাই, মধ্যবিস্তরা নন 

প্রায় চল্লিশ ওই ভদ্রমহিলা হলেন প্রতিম। । 
থাকেন ল্যানসভাউনে ।. কর্তা অফিসে, 
তনয় ইন্কলে । বললেন £ “সন্ধার অময়ও 
আস বইীক। সপারবারে । তবে একসঙ্গে 
এলে তাড়াহুড়ো হয় । তাই দুপুরে টুক করে 


চলে আঁস। ধারে-সুচ্ছে দেখেশুনে কেনা 
যায়। আর সন্ধার তুলনায় ভীড় কম বলে 


দোকানীরাও বেশি নজর দেয় । 
সুনীতা রায় সিথি রাঙা করার আগে চাকার 


সস্তোষ বাজার, মতীবাজার  ( অর্থাং 
গোবিন্দপুরের গঞ্জের বাঞ্জার ), লালবাজ্তার 
আর বাজার কলকাতা € অর্থাং বড়বাজার )। 
বৈঠকখানা বাজায়, মেছোবাজার, সুতানুি 
বাজার, ধর্মতলা বাজার, জানবান্জার আর 
বৌ-বাজ্ঞার আরও পরের ঘটনা । অনেকে 
বলেন, চেতলার হাট-ই নাকি কলকাতার 


ছাছ (২7022815 হখু 


করতেন। ম্বামীই তার সংসার । “মানুষটা 
কাজে বোৌরয়ে গেলেই মনটা বড় ছটফট 
করে । ক্রমাটে একা । কতক্ষণ আর ম্যাগাজিন 
পড়া যায় ১ আর আমাদের গদকে দুপুরেও 
যা লোডশোঁডং।, তাই কারেণ্ট গেলেই 
নিজে গাড়ি ড্রাইভ করে চলে আস মারকেটে । 
কোনদিন কান ।. অনেক সময় কানও-না ॥ 
কিন্তু সেলসম্যানরা বিরা্তি দেখান না। তাই 
সচ্ছন্দে সর্ব খুরফার । এখানে সময়টা 
কাটে ।.. হালকা সুরে গানের রেকরড বাজে । 


বেশ লাগে । 

স্টাটাস সিমবলের মারকেটে উজাড় কর 
সামগ্রী কত ভ্যারাইটি ৷ মাঁহলারা ঘুরছেন, 
পছন্দমাফক কিনছেন। কিনতু ওই তিন 
িশোরী যেন ভিন কন্যা । সেই কখন থেকে, 
এফ জায়গায় ঠায় দাড়িয়ে । নিজেদের মধ্যে 
এত কী কথা । হাতে ভানিটি ঝাগের সঙ্গে 
মলাট বাধানো খাতা। কাঁচায়ওরা 2 

কাছে গিয়ে সরাসরি জিজ্ঞেস করলাম £ 
আপনারা দেখাছ এক ঘণ্টার উপর. এখানে 
দ্াড়য়ে। সরল মুখগুল থতমত । পাঁরিচয় 
দিতেই এক তন্বী তড়বড় করে বলে উঠলেন 2. 
সেই দমদম থেকে এসেছি। বাঁড়তেও 
জানে না। এসোৌঁছ কলেজের ক্লাস পালিয়ে 
শুনেছিলাম, এসময় ফিলম স্টাররা শাপং 
করতে আসেন। কই ৯ 


১৭৫২ সালে 
হলওয়েলের বর্ণনায় কালীঘাট বাজারের খোজ 


সবচেয়ে পুরোনো বাজার । 


পাওয়া যায়! 

সবার মধ্যে হগ মারকেটই ছিল সেরা । 
১৯১২ সাল নাগাদ ফেনউইক বাজার বরাবর 
ফ্রী গুল স্টাউ পর্যন্ত আরও ১১ বিঘে জাম 
নিয়ে বাজারের প্বাঁদকের অংশ আরও বস্তুত 
করা হয়। যার খরচা পড়ে প্রায় ১১ লক্ষ 
টাকার মত। এবং এ শেষ। সংক্কারের 
কাজ ছাড়া এর পরে নিউ মরকেটের গায়ে 
তেমন বিশেষ হাত শড়েনি। পুরোনো 
আমলের লেখকরা এই নতুন বাজারের ভূয়সী 
প্রশংসা করেছেন । শুধু প্রাপ্রিযোগ্ের বিচায়েই 
নয়, সুন্দর বাবস্থাপনার ভনোও, যার অনেকটা 
কৃতিত্বই হল পরবর্তী মারকেউ সুপ্াারনটেন- 
ডেনট মিঃ জোনসের। একজন লিখেছেন £ 
বাজারে দৌকানঘরের সংখ্যা প্রায় & হাজারের 
মত । দুণিয়ায় এমন জিনিস নেই যা নিউ 
মারকেটে পাওয়া যায় না। আবার একে 
এশয়ার শ্রেষ্ঠ বাজার বলেও আখা [দিয়েছেন 
কেউ কেউ । রুডইয়ারড [কপাঁলং, "যানি 
কলকাতাকে দুঃস্বপ্নের নগরী (সিটি অফ 
ড্রেডফুল নাইটস) বলে আভাহত করোছলেন 
ভানও কলকাতার 1নউ মারকেট সম্বন্ধে দু-চার 
কথা না লিখে পারেননি। আর আমরা, 
মধাবত্ত বাঙালী 2 ভাদেরও আজ নিউ 
মারকেট ছাড়া অচল । সওদা না করলেও 
শো-কেসের দিকে তাকিয়ে চোখের আরাম । 
সেটা কমকী?ঃ ক্গ 


লি বাচিয়ে রাখার 


এ এক আজব রীতি ! 
চেষ্টা জীবনে ফিরবে বলে । ওষুধে মোড়কে জড়িয়ে 
শুইয়ে রায়া হল শত শত মৃতের শরীর ? এরা সব 
মমি । তামাম দুনিয়ার কাছে [িশর দেশের মূ এক দুনিবার আকর্ষণ 
গত কয়েক মাসে সেই মাগ্ ভাব, মমি নিয়ে মিশরে 
নতুন চণ্লভা, অর কলকাতায় হুদ একস-রে নিয়েও চলছে অনেক 
জস্পনা । 

মজার ব্যাপার হল £ 
না মাম-রা বিশ্বসংবাদ হয়ে 

২৫ নভেববর ১৯২২ । তরুণ £মশর-সডাট তুতেনথামেনের পরম 
এশ্বর্যময় সমাধি গুহার প্রথম পাথরটি সরাহো হলো ! বিশ্ববাসী চমকে 
উঠলো । গত ৮ অকটোবরে িশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত 
কায়রো মিউাজয়ামেব সাতাশটি মাকে দর্শকের দরবার থেকে নির্বাসনের 
'নিদান হাকলেন। তার একাঁদন বাদে ভারতীয় যাদুঘরে কলকাতার 
মমি-রহস্য বিশ্লেষণে এগিয়ে এলেন এই শহরের এক বিশিষ্ট রেডিও- 
লাজসট ড্তার সুভাষ বসু । কলকাতার মাঁম একস-রের ঘটনাটি 
ভারতে প্রথম! ১০ ভুন ১৯৭৫ সালের সকালে ম্যাণ্টেসটার বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের মোঁডকা।ল ঞ্কুলের অপারেশন ঘিয়েটারে বহু *আমান্ত্রত 
দর্শকের সামনে একটি পূর্ণবয়ন্ত মাঁমর নারী শরীরের আবরণ উন্মোচন 
(97754400179) ডিসেকশন__নথ দত হাড়গোড় সব নিয়ে চুলচেরা 
বিশ্লেষণ । সে এক অভাবনীয় ব্যাপার। ওঁদকে ১৮৩৪ সালের 
জুলাই মাসে কলকাতার এশয়।টিক সোসাইটিকে একটি চিঠি লিখে 
জানালেন বেঙ্গল লাইট ক্যাভালারর লেফটেন্যানট ই সি আরচবোলভ £ 
কলকাতায় একটি মাম পাঠাচ্ছেন তিনি । 

ঘটনাগুলোকে একটু নেড়েচেড়ে দেখা ফাক ! 

কলকাতার যাদুঘরের প্রাসাদপুরীতে 'কাচপান্রে কৌতৃক-আগারে+ 
শায়ত একটি মানব শরীর ?িতন হাজার আটশো কুঁড়ি বছর ধরে অপেক্ষা 
করছে পাতালপুরীর দেবতা আঁসারসের সঙ্গে একাত্ম হবার বাসনায় । 
পাচ বছরের ছোট্র বাবুই তুতান-মতান, বুল ও শব তাদের বৌচা 
নাক ঘষে মাম-র শো-কেসে । ওদের চোখে ভয় আর মনে কৌতৃহল । 
আর বড়দের মনে অনুসান্ধংসা । মমির মানুষটি শুয়ে আছে কাঠের 
কফিনে | চিন্রাবচিত্র লিনেনে জুড়ানো তার শরীর । মুখের কংকালটি 
বোরয়ে গিয়ে একেবারে হান্ডিসার। মুখের আলগা একটা আকা আদল 
রাখা ঠিক বুকের ওপর। পাশে কাফনের ঢাকন। তাতেও জাকা 


নব 


বদ! 


ই কে নভেমবরের মধ্যেই কেন জানি 


মানুষটির পূর্ণাব়ব। সমর চারকেঃণে ছোটু চারটি কাচের থালায় 
গোলাপী রঙের মহিদালার মতো রাসায়ীনক "সাঁলকা জ্েল'। 
শো-কেসের বাতাস থেকে আর্দ্রতা শুষে নেয়। কেসের মধো একটি 
িডহাইডেশন বুঝবার [মিটার । এসবই মাকে অপটিমাম কনাডশনে 
রাখবার চেষ্টায়; যাকে ঠিকঠাক রাখতে এতো চেষ্টা সেই মাঁম 
কলকাতায় এলো কবে ১ কেমন করে? কার মাম এটি 2 

মাঁম রহসোর মতো' রহসাময় সেই আগমন কাহিনীও । 

৬ আগসট ১৮৩৪1 বৃধবাৰ সন্ধ্েবেলা এশিয়াটিক সোসাইটির 
পুরোনো বাড়িতে কাউনাসলের সভা বসেছে । সোসাইটির ভাইস 
*প্রেসিডেনট [রিভারেনড' ডবালউ এইচ ীমল সোঁদনের সভাপাঁতি। 
-বোমবে থেকে চিঠি এসেছে আবোলডের । লিখেছেন, মীমটিকে বেশ 
কষ্ট করেই গুরবের (3০৪17) রাজাদের সমাধি থেকে সংগ্রহ করা 
হয়েছে । জাহানের নাবকেরা মোকা (1/০০1)9) থেকে মমি সমেত 
আর্চবোলডকে নিয়ে আসাছল । তারা শেষ পধন্ত বাদ সাধলো'। মাম 
বনে আনতে নারাজ । আর্বোল্ড সাহেব হালকা রণতরী কুটে 
+06০০৫৪)-র এক আফসারকে অনুরোধ করলেন বোমবে পর্যস্ত মামকে 
হোন মতে পৌছে দিতে ৷ 

কিন্তু মাম সে যাত্রায় এলো না সে বছরের ১ অকটোবর 
এশিয়াটিক সোসাইটিতে আর একটি 1মটিং বসল । সৌঁদন আলোচনার 
জন্য এলো লেফটেন্যান্ট আঠবোলডের আর একখানা সংমোজনী । 
যুদ্ধ ডাহাজ্র কুটের সেই আঁফসার জানিয়েছেন-ল্না, পারা গেল না? 
জাহাজের মুসলগান নাবিকদের সংক্কারে আঘাত লাগছে। মৃত শরীর্টিকে 
তারা জাহাজে তুলে কোথাও নিয়ে যেতে পারবেন না। যা অবস্থা 
তাতে মামটি মোকা থেকে বাইরে আনার সমস্ত চেষ্টাই কার্যত বার্থ ! 
ওখানেই আবার কবর দিয়ে রাখতে হবে প্রাচীন মিশরবাসীর মৃত 
শরীরটিকে ! 

কিন্তু তবুও মাম এস্সোছল কলকাতায় । ঠিক কবে যে এলো 
এখনো পর্যন্ত সেই সন তারখটির সুলুক সন্ধান পাওয়া না গেলেও 
একথাটি ঠিক ষে ১৮৮২র আগে সেটি ক্গকাতার যাদুঘরের মাটি ছু'য়েছে। 
কেন না ১৮৮৩-তে প্রকাশিত যাদুছরের দুষ্টবা বিবরণীতে তার উল্লেখ 
রয়েছে সবিস্তারে 

সেদিনের হই ধর্মীবস্থাসে আঘাত পড়ার আশংকার প্রতিধ্বনি যেন 
আগ্রকের আনোয়ার সাদাতের কণ্ঠেও শোনা যাচ্ছে। মিঃ সাদাত 
সম্প্রাতি এক স্যবস্কৃতিক সম্মেলনে বলেছেন, তার দেশের প্রাচীন আমলের 
রাজা-রানীনের ইতদেহ উম্মুস্ত জায়গায় প্রদর্শিত রাখা ইসলাম-বিরোধী 
কাজ  শৃধু তাই নয়, এই কাজে খৃস্টান ও ইহুদী ধর্মেরও অনুমোদন 
নেই । বছরখানেক আগেই মিশরের গ্রেটসিডেনট একবার বলোছলেন, 
দেশের প্ৰতন ফার্সওদের ও তাদের পুরাসম্পদগুলো “যথাযোগ্য মর্যাদায়” 
সংরক্ষণ করতে হবে । কিন্তু এবারের ঘোষণা দেশ-বিদেশের ইজপটো- 
লাজসট ও ঘমি-বশেষজ্ঞদেরকে হতবাক করে দিয়েছে। কায়রো 
মিউীজয়ামের 'আমি-রুম' দর্শকদের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। 

কায়রো মিউাজয়ামের মমি-রুমে গড়ে দৈনিক এক হাজার দর্শক 
মাথাপিছু আতীরন্ত ১.৪৩ ডলার দিয়ে মাম দেখতে যেত এই সেদিনও । 
মিউিয়ামের সাতাশাঁটি মাঁগর মধ্যে দ্বিতীয় রামৌসসের তিন হাজার 
দৃ'শো বছর আগের শরীরটি বিশেষ আকর্ষণীয় । ১৮৮১ সালে গমশর 
বখন ব্রিটিশের দখলে সেই সময় এই মামগুলোকে সমাধক্ষেন্র থেকে 
কায়রোতে একটি ছোট্র যাদুঘরে এনে রাখা হয়। ১৯০২ সালে কায়রো 
-মিউাজয়াম খোলা হলে মাঁমগুলো ওখানে আনা হয়। ১৯২৮ সাল 
থেকে জনসাধারণকে দেখতে দেওয়া হয় মিশরী মমিগুলো। মাঁমর 
দেশের মানুষেরা এখন প্রেসডেনটের পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় । 
তাদের তিনটির মধ্যে একটি পথ বেছে নিতে হবে। মমিগুলোকে 
পুনরায় 'গণকবর, দিতে হবে, নতুবা তাদের 'পরামডের স্বভুমিতে 
আবার নির্বাসিত করতে হবে, ,আর নয় তো লোকচন্কুর আড়ালে 
মিউাভয়ামের অন্য কোথাও অন্য কোনথানে শুধু বিজ্ঞানী গবেষকদের 
জন্য কোন গোপন কুঠরীতে ওদের বাস করতে হবে 'শেষ জীবনটুকু” । 

অথচ ওরা তো অনেক আগেই মরে গিয়োছল ৷ একটি রপোরট 
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বলছে, খুস্টান্দ স্ুটনার সময় ৫০ কোটি মমি নাক টিশরে সমাহিত 
ছিল । নাঁনকরণের গ্রথম যুগে, হাজার পাচ-ছয় বছর জাগে" সুতদেহ 
মিশবের সাহারা অঞ্চলের তত্ত রাতে ফেলে ক্স হত। গাচাবা 
গলার কোন লক্ষণই দেখা যেত না। পরে িশরীদের মনে/হল-- 
বাজারাজড়া- পুরোহিত সম্প্রদায় ও সন্্রান্ত বযস্দের মৃতদেহ অমন এলো- 
গাটিতে ফেলে রেখে দেওয়া শোভন নয়। তই। ত্রিভুজ 
পিরাখিড তৈরি করে মৃতদেহ রাখা হতে লাগলো ফারাওদের জন্য নির্দিষ্ট 
[ভিন প্রকোষ্ঠে। দেহের ভেতর থেকে নািভুড়ি ও মগজ ইত্যাদি 
গঠনশীল আংশ বের করে শরীরের ছন্নবিচ্ছিল্ন অংশগুলো (সলাই 
ধরে, দেহটি কাপড়ের ব্যানডেজে জভিয়ে রাখা হত। 'ইাজপ্াঁসয়ান 
কটন'-এর দি আবেশে বঞ্জাড়ত এবং নানান বণে 'বাঁচাত্রত হয়ে গীমিরা 
শুয়ে থাকতো পিরামিডে । ফারাওয়ের মামর সঙ্গে তার প্রিয়জন, 
পাঁরচারকবর্গ, এমন ক আদরের বেড়াল কুকুর প্রভীতির মাঁমও 
পিরামিডের সমাধ্ঘরে দেখা গিয়েছে । অনেকে মনে করেন_মৃত 
সগ্রাটের এইসব প্রিয়জন ঢাকর-বাকরকে ক্কোর করে হত্যা করে তার;মামির 
সঙ্গে রেখে দেওয়া হত। মৃত্যুর দেবতার উদ্দেশে! একই যাত্রায় কোন 
পৃথক ফল যাতে না হয়! আসলে প্রাচীন মিশরীয়দের বিশ্বাস ছিল_ 
মমীকরণ (ছ10001110811077) রীতি ও অনান্য পারলৌকিক আচার 
অনষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তদেহ মৃত্যুদেবতা আঁসারসের সঙ্গে মালড হয়ে 


পুনজ্জীবত হয়ে গঠে। প্রয়াত মানুষটি পৃথবীর নতুন প্রত্যুষে সূর্যের 
মতো পুনবুঙ্জীবিত হয় । মিশর দেশের 'বুক জব দি ডেড'-এ মমীকরণ 
প্রথার শেব মন্ত্রটি হল, “তুমি বেচে ওঠে। আবার, আবার তু বেচে 
ওঠো চিরদিনের জন)। তু ভাবার নবীন হও িরাঁদনের ভন ।' 
অজ্াতক (01১০7) এসময় দুটো আত্মার আঁধকারী হয় ঃএক|ট তার 
অতীত শরীরের (আনিরিস) অন্যটি তার অনন্ত শরীরের (রে )। 
প্রাচীন িশরীয়দের জীবনদর্শনে মৃতু প্রতীক আঁসারসের পুনরাবর্ভাব 
ঘটে 'রে' বা উদীয়মান সূর্যের মধ্। | সুতরাং মৃত ঝাঁন্তকে মাঁগ-করে 
রাখা হয় এই বিশ্বাসে যে একাদন আঁসারস এসে তার হাত ধরে নতুন 
জীবনের দ্বারে পৌছে দিয়ে যবে) / 

কেমন করে মমি করা হতো তার বিশদ বিবরণ বিস্তৃ কোন ছিশরী 
গ্রন্থে নেই। খুস্টপূর্ব গম শতাব্দীতে গ্রীক এঁভিহঁসক হেরোডোটাস 
এবং তার চারশো. বছর ঝাদে আর একজন এতহাসক 1ডগডারাস 
সাকউলাস্‌ এ বিষয়ে বিস্তুত বর্ণনা দিয়েছেন । যাশুখুস্টের জন্মের 
৩১০০ বছর আগ্গে থেকে- ৬৩১ খপ্টাব্দ সময় পর্যন্ত মোটামুটি এই 
সাইন্রিশশো বছর ধরে মামি করার রেওয়াজ ছিল 1মশর দেশে |. তবে 
1মশরের বাইরে দক্ষিণ আমোরিকার পেরুর অধিবাসীদের এবং ক্যানার 
দ্বীপপুঞ্জের গুয়োণ্চেদের মধোও মাম করার প্রথা ছিল । 

“মাম শব্দটির আসল অর্থাট কী মনে হয় 'মম* কথাটা এসেছে 
ফারদী 'মামিআ” (7707178) থেকে যার অর্থ আলকাতরা জাতীয় 
ভি) বামন । খুস্টপূৰ চতুর্থ শতান্দী থেকে মামর দেহাবরণে এক নর 
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কালো রঙের ব্যবহার হতে দেখে ভনেকে ভুল করেই ভাবতে শুরু 
করলেন যে মামগুলো বিট মনে ছুবরে নেওয়! হয়েছে । পারস্)র 
লোকেরা এই বিটুমিনকে সর্বরোগহর ওষুধ হলে বেশ গুরু$ও দিতো । 
ফলে এক সময় মাঁমর দেহের টুকরো-টাকরা ভেঙে চুরে নিয়ে ওবুধ- 
পাঁথাতেও লাগানো হয়েছে । কালক্রমে আলকাতরা ব্টু।মনের পারাঁস 
নামাটিতেই মিশরের মরা মানুষগুলো মান নামে খ্যাত হয়ে গেল । 
কাঁবতার যেমন কাম-মাংস খুটে সমালোচকৈরা ছুলচেরা [বস্লেষণ 
করেন তেমন পৃথিবীর নানান মামকে নিয়ে এই শতকের গোড়ায় এবং 
গত শতাব্দীর শেষ দিকে চাকৎসাবজ্ঞানীরা মাতাগাঁত শুরু করেছেন । 
উদ্দেশ্য মার মানুষগুলো কী রেগে আক্রান্ত হয়েবা (কমন করে মারা 
গিয়েছেন, ওদের খাদা কী ছিলো, এ সব জানা । মাি-গবেষণায় 
মোটামুটি প্রমাণত হয়েছে, যে প্রাচীন মিশরঝসীদের মধ্যে ফুসফুস ও 
কষ্ঠনালীতে যঙ্গমা, িলেরোগ, মেয়েদের নালী ঘা, অং্থরাইটিস, 
গলরাডারে বা কিডাঁনতে পাথুঃরয়া ইতাঁদ অসুখ ব/পকভাবে ছিলো । 
গ্যানচেসটার বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি মাঁমর প্যালিও প্যাথল1ঞতে 
( শরীরের টিসু ও হাড় নিয়ে গবেষণায়) ধরা পড়েছে মিশরের দ্বাদশ 
রাজবংশের আমলের দুই ভাই নেখট আংখ ও খনুম নাথট-এদের প্রথম 
জনের ফুসফুস ও হৃংাপণ্ডে কোন সময়ে ঝাল ঢুকে গিয়ে 9874 
1019011900110515, হয়োছল ॥ এক কুঁড়-বাইশ বছরের যুবতীর 
মমিকে পরাঁক্ষা করে তার শরীরে গান ওয়ার্ন জাতীয় কাম ও দিসটোসো- 
মাইয়াসিস রোগের লক্ষণ দেখা গিয়েছে । প্রথম রোগটি সাহারার বালু- 
ঝড়ের পারণাম ও দ্বিতীয়টি নীলনদের বনগাবাহত পি থেকে উদ্ভুত 
বলে চিকিৎসকরা মনে করেন । তার অর্থ হল দিশরের ভল ও বাল 
এবপেনল পারবেশ সঞ্জাত রোগই তাদের অসুস্থতা ও মৃত্যুর জন)ভম 


মৃত্যুর কারণ ও অসুখ বিপুখের খবর জানতেই কলকাতার মামির 
একস-রে করা হল গত অকটোবর মাসে । যতদূর জ্যান ভারতে গাঁমকে 
একস-রে ক্যামেরার চোখ দিয়ে এই সবপ্রথম দেখা । ঘটনাটি নিঃসন্দেহে 
গুরুত্বপূর্ণ । কলকাতা ছাড়া জয়পুর ও লখনউ 1মউীজিয়ামে মাম আছে। 
যতদূর শুনেছি-এদের কোন একস-রে ছ্রায়াগ্রাম এখনো হয়নি । ডাঃ 
সুভাষ বসু ও তর সঙ্গীরা একটি পোর্টেবল একস-রে মোশন এনোছলেন 
সোঁদন যাদুঘরে । মাঁমকে তার ক।চপাত্ থেকে একটুও না সারয়ে একস-রে 
নেওয়া হল তার। [ঠিক সকাল সাড়ে দশটায় ভারতীয় যাদুঘরের 
িরেকটর ডঃ সুনীল রায়ের উপস্থিতিতে মউীজয়ামের ট্রাসটিদের 
অনুমাতিপন্ত নিয়ে ডাঃ বসু শুরু করলেন রেডিওলাজ সংক্রান্ত এই তভূত- 
পূব অনুষ্ঠান । দিন কুড়ি বাদে মাঁমর একস-রে 1রপোরট বেরলো ॥ এর 
বিশদ বিবরণী ও ছাঁব এই প্রথম আমরা প্রকাশ করাছি। ডঃ বসুর 
অবজারভেশন বলছে £ 

এই নরকস্কালটি এক পূর্ণবয়স্ক সুঠাম পুরুষ মানুষের । নৃতাত্বক 
দৃষ্টিকোণ থেকে কক্ক,লটিতে নেগ্রোইড বোশষ্টা দেখ। যাচ্ছে । মামির 
মানুষটিরঃবয়স ৫০ থেকে ৬০ এর মধ । নিচের চোয়ালের মাঁড় অংশ 
কিছুটা বসে গেছে তবে দীতগুলো অক্ষত রয়েছে । মাথার খুলি 
অবিকৃত। বি্তু বুক পিঠের পীজর ও কণ্ঠায় বেশ ক্ষতের চিহ। 
সম্ভবত কোন ভোতা হাতিঞার দিয়ে আাবাত করা হয়োছলো ॥। যরেন- 
সক দৃষ্টিভান্গ থেকে মনে হয় ওকে হত্যা করা হয়েছে পিটিয়ে । ধারালো 
কোন অগ্র দিয়ে কাটা হয়নি । মেরুদণ্ডের হাড়ে স্পাগুলাইটিসের লক্ষণ 
ধরা পড়েছে । হাঁটুতে ছিল বাত। এই রোগটি তাকে রুমশ পঙ্গু করে 
দিচ্ছিলে। 

ডঃ বসু মির মানুষটির মৃত্যুর দুটো সম্ভাব্য কারণের ক্যা“ অনুমান 
করছেন। প্রথমটি প্রাচীন গিশরের মামকরণের সেই রীতিটিকে স্মরণ 
করায় যে প্রথায় মৃত সন্রাটের পাঁরচারকদেরফেও জোর ধরে 'জীয়স্তে মৃত' 
করা হত। অর্থাৎ বলপ্বক হত্যা করা হত। দ্বিতীয়টি হল, মামির 
ব্যাস্ততি সপ্তবত ছিল একজন দাস। এবং তার গঙ্গুত্বের জন্য মাঁনরকে 
তেন সেবা করতে পারছিল না। সেইজনা হয়ত এই অচল দাসকে 
হত্যা করে মাঁম'করা হয়োছল। 

কলকাতার মমি একস-রে ভারতে সর্বপ্রথম ঘটনা হলেও সারা বিশ্বে 
এ ধরনের. ঘটনা প্রথম অনুষ্ঠিত হয় ১৮৯৬ সালে । থাসটন হল্যাও সে 


মাঁমর খাল 


একসরে ছাবি 


মামর প্রথম একসরে ফটো । মাঁমটি পাখীর 


একাট মাম করা পাখির রেডিওগ্রাফ করেন। দুশো 
& র। এর পরের বছর স্যার 
রঘমর একস-রে করেন ১৯০৪ সালে 
একট টাঃকন করে ভনেক কষ্টে ফারাও ষ্ঠ থুথমোসিস-এর মমিকে 
কায়রের এক প্রাইভেট একস-রে ইউীনটে 'নয়ে যান কয়েকজন 
চিকিংসক । 

মযানচেসটার বিশ্বীবদ্যালয়ের দুই ভাইয়ের মামর কথা আগে বলেছি। 
এনের ঘধো নেখউ আংখ-এর একস-রে পরাক্ষায় ধরা পড়েছে সে শহজড়ে 
বাখোজা ছিল।  ম্যানগেসটার মমিদের প্রথম আবরণ-উম্মোচন 
100174/810119) বা মমি-াটান ২য়োছিল ১৯০৬ সালে ডাঃ মার্গারেট 
নাগে একজন মাহিলা চিকিৎসকের তন্তাবধানে । মাঁমদের শব- 
ব্যবচ্ছেদ করা হল। এই সদয় যে অনুমান করা হয়, নেখট আংখ 
গত ১৯৭৫ সালে একস-বে পরীক্ষায় প্রমাণিত হল। কিন্তু 
এ সময়ে অন্য ভাই খনুন নেখট-এর যে 'কুশ-পা' 101400০০:) র 
কথা ভাবা হয়োছিন ৭৫-এর প দিথ্যে প্রমাণিত হল। 
১৯৭৫ জালে ম্যাণ্টেসটারের মমি নং ১৭৭০-কে নিয়ে একট ব্যাপক 
বৈদ্ীনক নিরীক্ষা হয় । ১৭৭০ নং আদলে পুতুলের মতো এক 
মাঁমর দেশের মেয়ে । এর পুরোভাগে ছিলেন আর এক মাহলা । 
নাম ডঃ রোজালি ডোভভ। গ্গাণ্টেসটার মিউাজয়/মের মমিদের 
শববাবচ্ছেদ, একস-রে, দত্ত পরীক্ষা, ফিউগার প্রিনট, টিসুর প্যাথলাজ 
পরীক্ষা ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপি ইতা!দি চিকিৎসাশাস্ত্রের নানান দক 


জাত 


নিয়ে খুণ্টনাটি পরীক্ষা হয়োছলো ৷ মাম নিয়ে এত ব্যাপক বৈজ্াঁনক 
বিশ্লেষণ পৃথবীতে আর সম্ভবত আগে হয়ান । 

কিন্তু এইসব তথ্য খু'জতে গিয়ে দোখ কলকাতা মাম-ব্যবচ্ছেদের 
ব্যাপারে অনেক আগেই টেক্জা মেরেছে । ১৮৩৫ সালেই মাঁমর একাট 
মু ও কাপড়ের মোড়কে বাধা কয়েকটি মাঁম করা পাখির-বাচ্চার 
শব ব্যবচ্ছেদ করোছলেন কলকাতার এক চিকিংসক ডঃ জর্জ ইভান । 
লেফটেন]ানট আর্চবোলড এই মাঁমর অংশগুলো সোঁদন এশিয়াটিক 
সোসাইটিকে তুলে দিয়োছিলেন । ডঃ ইভানসের রপোরট থেকে কিছুটা 
উদ্ধত করে দিচ্ছি। 

“মাম-করা যুগ্ুটি কাঁড়-বাইশ বছরের কোন যুবতীরই হবে । তার 
আকৃতি সাধারণ মেয়েদেরই মতো ছিলো । বয়সটা নির্ণয় করেছি ওর 
দাতগুলো পরীক্ষা করে যা দৈনন্দিন ব্যবহারে খুব একটা বোশ ঘরা 
খায়নি । দুই চোয়ালের ওপর দীতকপাঁটি একটু বোঁরয়ে আছে, চুলের 
রং এবং টায়রার মতো একটু গঠন দেখে একে মাহলার মুখ বলেই 
নিঃদন্দেহ হওয়া যায় ।....অন্যান্া কিছু বিশ্লেষণে সিদ্ধান্তে আসা 
অসমীচীন হবে না যে মেয়েটি সম্ভবত মিশরী ও আঁবাসিনীয় এই দুই 
রন্তের মিলনে উদ্ভুত।' ভঃ ইভানস আরও জানিয়োছলেন, যে 
পািগুলো টিটিভ অথবা ট্্রঙগা জাতীয় বিহঙ্গ । 

১৬৯৬ সালে মামির প্রথম একস-রে হয়োছিলো লিভারপুলে- সেই 
মাম পাঁখর। ১৮৩৫-এ অর্থাং আরও একফাট্ট বছর আগে মাম- 
দডসেকণন হল কলকাতায় সেখানেও কয়েকটি পাঁখ। জানি না, 
কলকাতা এ ব্যাপারে বিশ্বে প্রথম কিনা । 


কাঁব সত্যেন দত্ত “মামির হপ্ত' কাবতায় লিখেছেন £ 
কার দেহে, কোন কালে লগ ছিলে তুমি 
নীলিমামাওত, ক্ষুদ্র কঞ্কালাগ্র কর 


শিশুর আগ্রহে স্পর্শিয়াছ তৃঁমি 
ভননীর বুক কত খেলিয়াছ খেলা,_ 


হয়ত গো ধায়াছ তুমি 
তুমি কাচপাত্রে কৌতুক-ভাগারে ॥ 

যাদুঘরের তথা বিবরণী বলছে মাঁমর এই হাতটি কায়রোর কোনও 
রাজার সমাধি বা পিরামিড থেকে সংগৃহীত এবং প্রায় তিন হাজার 
বছরের পুরনো । ১৮৪৪ সালে ডবালউ [সি কটন নামে এশিয়াটিক 
সোসাইটির সহ-্রন্থাগারিক এটি দান করোছলেন । 


কলকাতার মাম-রহসা উদঘাটনের নতুন দিগন্ত খুলে গ্রেছে। 
বিজ্ঞানী বলছেন, সে এক মেহনতী প্রো ১হয়ত বা ক্রীতদাস, কঠিন 
আঘাতে মৃত । কাঁব বলেছেন £ সে ছিলো রাঙ্রসভার প্রধান কাঁব। 
কলকাতা দুটোই মেনে নিক না। স্থ 


পরিবর্তন ১২ 


2 


ত্রিপুরার উপজাতি 


ঘিপুরার উপজাতি, যুব সাঁমাতি আবার 
আন্দোলনের প্রস্থীত নিচ্ছে । জুন মাসের 
দাঙ্গায় নিহত হাজার মানুষের তাজা রন্ত এখনও 
শকিয়ে যায়ান। এরই মধ্যে আবার আন্দো- 
লনের প্রস্তুতির খবরে ত্রিপুরার জনমনে চাণ্ঠল্য 
দেখা দিয়েছে৷ 

উপজাতি যুব সামাতির অহিংস আন্দো- 
লনের কর্মসূসী হিসাবে লাগাতার অনশন শুরু 
হয়েছে ২৫ অকটোবর থেকে। অনশন শুরু 
হওয়ার কথা ছিল ২ অকটোবর থেকে কিন্তু 
হয়ান। রাজ্য সরকারের সঙ্গে যুব সাঁমীতর 
নেতাদের আলোচনার পর আন্দোলন ন্থাগত 
রাখা হয়েছিল । শেষ পযন্ত আলোচনা ব্যর্থ 
হয়ে গেছে। 'উপজাতি যুব সাঁমীভি জন- 
[বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার জন্যই আন্দোলন থেকে 
বিরত রয়েছে'মুখামন্ত্রীর এই বিবৃতির 
প্রাতবাদে যুব স্মীতি আবার আন্দোলন শুরু 
করেছে, চলবে দাঁৰ আদায় না হওয়া. পর্যন্ত । 

ওদের দাবি £ (১) নির্দোষ আটক ব্যান্তদের 
আবিলম্বে মুস্তদান (২) রাজ্য সরকারের 
ট্রাইধ্যনাল গঠনের প্রস্তাব বাতিল করে দাঙ্গা- 
হাঙ্গামার সামাগ্রক ঘটনারলী সম্পর্কে বিচার 
বিভাগীয় তদন্ত কাঁমশন গঠন ৩) দীনেশ 
সিং কাঁমাঁটর বিপোরট আঁবলম্বে কার্যকর করা 
(8) আবিলম্বে গেলা পাঁরষদ নির্বাচন ও ষ্ঠ 
তপশীল চালু করা (৫) দাঙ্গা ক্ষাতিগ্স্ত 
উপজাতিদের সুষ্ঠু পুনধাসনের জন্য নতুন 
পাঁরকষ্পনা গ্রহণ । 

রাজ্যের ১৬ জায়গায় অনশন চলছে । 
প্রায় ১,৫০০ জন উপজাতি অনশনে অংশগ্রহণ 
করেছে । আন্দোলনের পরিচালনা করছেন 
উপজাতি মাঁহলা তথা ত্রিপুরা সুন্দরী বাহিনীর 
সভানেত্রী পবিভ্ররানী জমাতিয়া। "শ্রীমতী 
জমাতিয়া বিধায়ক নগেন্দ্র জমাতিয়ার স্ী । 

ট্রাইব্যুনাল গঠনের প্রস্তাব ঝাঁতল করে 
বিচার বিভাগীয় তদন্ত কাঁমিটি গঠন. এবং 
দীনেশ সিং কাঁমটির রিপোরট কার্যকর করা 
সম্পর্কে রাজ্য সরকারের মনোভাব সুস্পষ্ট ৷ 
কেননা এরই মধ্যে রাজো ২টি ট্রাইব্যুনাল 
গঠন করা হয়ে গেছে। ট্রাইব্যুনাল ২ছট 
১. িসেমবর থেকে কাজ শুরু করেছে। 


আগরতলার বিচারপাঁতি আরা ব সিনহা এবং 
কলকাতার অবসর প্রাপ্ত বিচারক এম মুৎসুদ্দি 


্রাইব্যুনালের সঙ্গে যুন্ত 

দীনেশ সিং কমিটির সুপ্যারশ রাজা 
সরকার সম্পূর্ণভাবে মানতে নারাজ । দীনেশ 
সিং কামটি তাদের [িপোরটে ৬টি প্রস্তাব 
রেখেছেন । এই রিপোরট নিয়ে ৬ নভেমকর 
রাজ্য মান্তুসভার বৈঠকে আলোচনা হয়েছে । 
আলোচনায় সিদ্ধান্ত ৪ (৯) কেন্দ্রীয় তদারকিতে 
অথকরা ব্যাপারে তদারকি কামিটি গঠনে রাজা 
সরকার সম্মত হতে পারেননি । রাঙ্য 
সরকার নিজের বিবেচনা অনুযায়ী তদারকি 


জাহনবীকুমার সরকার 


কাঁমটি গঠন করবেন॥ (২) শান্ত ও ত্রাণের 
ব্যাপারে নতুন কাঁমটি গঠনের প্রয়োজন নেই, 
কেন না বর্তমানে যে কমিটি কাজ করছে তাই 
যথেষ্ট । (প্রসঙ্থত জুলাই মাসে শান্ত ও 
ন্রাণ কাঁমটি গঠন করা হয়েছিল, এই 
কামটিতে বামফ্রনটের শারক সি পি আই 
এবং কংগ্রেস (ইউ ) রয়েছে । )(৩) উপজাতি 
উন্নয়ন পাঁরকম্পনা ও রূপায়ণে নতুন কামটি 
গঠনের প্রয়োজন নেই (৪) উপজাতিদের 
জাঁম পুনরুদ্ধারের কাজে নতুন উদ্যোগের 
সার্থকতা প্রসঙ্গে রাজা সরকার এই কাজ খুব 
ক্ষিপ্রতার সঙ্গে করে আসছেন। তাছাড়া 


দীনেশ সিং কমিটির রিপোরটে (৫) পুলশ 


প্রশিক্ষণ এবং গোয়েন্দা বিভাগের দক্ষতাবৃদ্ধি, 
ডি) প্রশাসীনক কাজে দক্ষতা ও উন্নয়নের 
সুপারশ করা হয়েছে । 

উপজাতি যুব সাতির দাবি এবং 
সরকারের সিদ্ধান্তে মীমাংসার সহ দেখা যাচ্ছে 
না। আলোচনায় বসারও কোন উদ্যোগ দেখা 
যাচ্ছে না। অথচ মন্ত্রীরা বিভিন্ন জনসভায় 
যুব সাঁমতির নেতাদের প্রাত আলোচনার 
আহ্বান রাখছেন যুব সাঁমাতর নেতারাও 
বিবৃতির মারফত সরকারীভাবে আমন্ত্রণ 
জানালে আলোচন,য় বসতে রাজী” বলে 
'জানাচ্ছেন। ীকন্তু এ [নিবন্ধ লেখার সময় 
পর্যন্ত কোন কার্ষকর উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। 

“যুব সামতির দাঁব না মানলে শ্রিপুরাকে 
আসাম বানিয়ে দেওয়া হবে ।' এই ঘোষণা 
*সমতলবাসী উপজাতি সম্মেলনের । নভেমবর 
মাসের প্রথম সপ্তাহে আসামে অনুষ্ঠিত সমতল- 
বাসী উপভ্রাতি সম্মেলন ঘোষণা করেন__ 
সরকার যাঁদ উপজাতি যুর সাঁমৃতির দ্াবসমূহ 
প্রণ না করেন তবে তারা ত্রিপুরাতেও "দ্বিতীয় 
আসাম সৃষ্টি করে দেবার সংগ্রামে নামবেন । 
এ সম্মেলনে ত্রিপুরা উপজ্ঞাত বব সামাত ও 
উপজাতি ছাত ফেভারেশনের একদল প্রাতানীধ 
যোগদান করেছিলেন প্রাতনিধিদলের নেতৃত্ব 
করেন বিধায়ক হরিনাথ দেববর্সা। উনি, 
দাঙ্গার পর জুন মাস থেকেই পলাতক । রাজ্য 
পুলশ এবং গোয়েন্দা দপ্তর শ্রীদেববর্মাকে 
গ্রেপ্তারের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে, কিন্তু তার 
টিকিরও নাগালও পাচ্ছে না। অন্য দকে 
শ্রীদেববর্থা উপজাতিদের আন্দোলনের রূপরেখা 
তোর করছেন । আনা রাজের সঙ্গে যোগাযোগ 
রাখছেন । উগ্রপন্থীদলের নেতা এবং সেকেনড 
কমানডার ইন চীফ ছুনী কলই-এর সঙ্গে 
যোগাযোগ রক্ষা করে রাজ্যে সশগ্ত আঘাত 
হানার ও প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে । পলাতক 
বিধায়ক হরিনাথ দেববনা বিভিন্ন পুস্তিকা 
ছাপয়ে গোপনে প্রচারের ব্যবস্থা করছেন 


সমিতি আবার আন্দোলন শুরু করেছে 


হরিনাম দেববর্মা লিখিত “ন্রপুরায় গণহত্যার 
জন্য মান্দাই কি একমান্র সাক্ষী ?' পুন্তকাটি 
যুব সামাতর সদস্য ও সমর্থকদের মধ্যেই ঝ্টন 
করা হয়েছে। পুন্তকাটি দারুণ উত্তেজক । 
১৭ পৃষ্ঠার পুস্তিকাটির শেষ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে 
-িতাঁদন পর্যন্ত উপজাতিদের হাতে আত্ম- 
নিয়ন্্রণাধিকার, দ্বানর্ভরশীল ঝাঁণগ্য, নিয়ন্তরণ 
ও বাহরাগতদের প্রভাবমুন্ত শাসন ক্ষমতা না 
আসবে ততাঁদন_ পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম 
চলবে ।' 

উপজাতি যুব সাঁমতির প্রথম সারর 
নেতাদের অনেকে জুন মাসে গ্রেপ্তার হয়ে- 
ছিলেন। তাদের অনেকেই এখন জামনে 
মুস্ত। তারাও কিন্তু বসে নেই। তারা এখন 
জনমত সৃষ্টিতে ব্যস্ত! যুব সাঁমতির অন্যানা 
নেতা নগেন্দ্র জমাতিয়া, শ্যামাচরণ ত্রিপুরা বা 
বুদ্ধ দেববর্মা এখনও জনসমাবেশ মণ্টে উঠেননি, 
কিন্তু গোপন সভা চলছে । চলছে রান্তনোতিক 
সমঝোতা । বিশেষ করে কেন্দ্রের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করার চেষ্টা বা কংগ্রেস (ই ) দলের 
রাজ্যন্তরেরনেতাদের সঙ্গে গোপন আতাতের 
চেষ্টাও চলছে । 

উপজাতি যুব সামাতর উগ্রপদ্থী নেতা 
বিজয় রাংখল এখনও কারাস্তরালে। কিন্তু 
শ্রীরাংখলের সহযোগী তথা টি এন ভি (ত্রিপুরা 
ন্যাশনেল ভলান্টিয়ারস ) দলের" সেকেনড 
কমানডার ইন চীফ চুনী কলই. এবং তার দল 
সাঁহংদ আন্দোলনের প্রস্তুত নিচ্ছে। জুন 
মাসের মত গণহত্যা হয়তো আর হবে না, 
কিন্তু চোরাগো্তা খুন ইত্যাঁদ চলছে। উগ্রপন্থী 
দল পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পার্বত্য এলাকার 
“লঙুফুঙ' স্থানটি নিরাপদ দুর্গ হিদাবে বেছে 
নিয়েছে। এ তথা সরকারের কাছেও আছে । 
চুনী কলই-এর নেতৃত্বে প্রায় আড়াইশ উগ্রপন্থী 
দল একদিকে উপজ্যাত জনগণের কাছ থেকে 
চাদা সংগ্রহ করছে, অন্য দলটি দেশী বন্দুক, 
পাইপগান এবং গোলাবারুদ তোর করছে । 
আবার উত্তর ব্রপুরার ভাংমুন জম্পুই 
পাহাড়ের নিকট কিছু উগ্রপন্থী অগ্রশস্তে 
শ্রাশক্ষণ নিচ্ছে। শীঘ্রই তারা উত্তর নিপুরা 
জেলায় আঘাত হানবে । আঘাতের লক্ষ্য 
অদ্রশগ্ত সংগ্রহের ভ্রন্য থালা আক্রমণ এবং 
খাদ্য ও অর্থের জন্য গ্রাম এবং বাঙ্তারে 
লুটপাট । উ্রপন্থীর৷ অগ্রশন্ত সংগ্রহেও ব্যস্ত । 
এ তথা সরকারের কাছে আছে। পুরা 
বাসীরও তা এখন আর বুঝতে বাঁক নেই। 

ত্রিপুরা উপজাতি যুব সাঁগতি কেন 
সাহংস ও আহংস আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছে 
তা ক শুধু ১৯৪৯ সালের ১৫ অকটোবরের 
পরে আগত অ-উপজাতি "বিদেশী' িতাড়নের 
উদ্দেশো নাকি স্বাধীন ত্রিপুরা গঠনের উদ্দেশ্যে? 
কিন্তু রা্জো যেভাবে অনবরত রক্ত ঝরছে তার 
শেষ কোথায় উৎসই বা কোথায় এ 


খুলনা জেলে সত্যিই কী ঘটেছিল 


সৌমিত্র ঘোষ দস্তিদার 


কি 
বাংলাদেশের রাজনোতক পাঁরাস্থাত এখন 


বেশ অস্থির । দেশজুড়ে মিছিল, মিটিং, 
হরতাল-প্রায় প্রাতাঁদনের ঘটনা হয়ে দাঁড়ি- 
য়েছে। [জিয়াউর রহমান সরকারের বিরুদ্ধে 
সাধারণ মানুষের অসন্তোষ যত বাড়ছে, ততই 
সরকার বিরোধীরা জনমতকে নিজেদের দিকে 
নিয়ে আসার নতুন পগ্থা খু'জছেন । এ চেষ্টা 
প্রবল হয়ে দীড়িয়েছে খুলনা জেল 'সংঘর্ষের 
পরে। 

সব বিরোধী দলেরই অভিযোগ £ একুশে 
অকটোব্র, ঈদ-উল-আজ্হারের শেষ রাতে 
পুলিশ ও আনসারবাহনী পারকাল্পতভাবে 
লাঠি গুল বেয়নেট 'দিয়ে খুলনা কেন্দ্রীয় কারা- 
গারের অভ্যন্তরে কয়েকশো বন্দীকে নির্মম- 
ভাবে হত্যা করেছে । কোন মৃতদেহই আত্মীয় 
পারদ্রনের হাতে দেওয়া হয়নি। পুলিশ 
অনেক লাশ নদীর জলে ভাসিয়ে দেয় । সঠিক 
তথা যাতে কেউ জানতে না পারে তার জন্য 
রাজনোতক নেতা এবং সাংবাদকদের জেলের 
আশপাশেও যেতে দেওয়া হয়নি । 

সরকার অবশ্য এসব বন্তব্য পুরোপুরি 
অস্থীকার করেছে । বেতার দূরদর্শন ও সরকারী 
প্রেস নোটে বলা হয়েছে-ঈদের রাতে খুলনা 
জেলে দু'দল কয়েদীর মধ্যে সংঘর্ষে চৌতিশ 
জন বন্দী নিহত ও বেশ কিছু আহত হয়। 
মৃতের সংখ্যা শেষ অবাধ বেড়ে উনচাঁল্রশে 
দাড়ায় । সরকারী বন্তব্য হল--প্ুলশ শুধু 
অবস্থা ভায়ন্তে আনার চেষ্টা করোছিল ।' 
এ ঘটনার নিয়ে তদন্তের জন্য একজন বিচার- 
পাতিকে নিয়ে কমিশনও গঠন করা হয়েছে । 

সরকারী বস্তব্য কিন্তু ওদেশের বৌশর 
ভাগ সংঝাদপন্রই মানতে পারেনি । মুতের 
সংখ্যা নিয়ে মতভেদ. থাকলেও ''ইন্ডেফাক', 
“দোঁনক সংবাদে'র মত নামী কাগজেও ঘটনার 
দিন দুই পরে (ঈদের জন্য সমস্ত সংবাদপত্র 
একুশ তারিখ পর্যন্ত বন্ধ ছিল ) প্রথম পাতায় 
ফলাও করে "খুলনা জেল হত্যার” খবর বের 
হয় । অকটে:বর 'দৌনক সংবাদের নিন 
প্রাতিবেদক “জেল গেটে এখনও ভিড় জমে'-_ 
এই শিরোনামে কয়েদাঁদের প্রিয়জনদের একটি 
সাক্ষাৎকার প্রকাশ করেন-। তাতে বলা হয় 
“জেলে যারা ছিলেন তাদের বোশরভাগেরই 
কোন খবর পাওয়া যাচ্ছে না। তাই 
কেকেমন আছেন তা নিয়ে আপনজনের 
উদ্বেগ ক্রমেই বাড়ছে ।” 

তবে সবচেয়ে চমকপ্রদ তথ্য জানিয়োছল 
সাপ্তাহিক খবর ও 'সত্যকথা' শেষ পাতায় 
লাশের প্রচুর ছাব ছাপিয়ে ও “জেল হত্যার 


আসল রহসা' ফাস করে দিয়ে। এসবের 
পাশাপাশি “দৈনিক বাংলা'র ছাবিশে অকটো- 
বরের খবর বেমানান লাগতে পারে। ওরা 
নিতান্ত দায়সারাভাবে জানিয়েছিল--খুলনা 
জেলে কয়েদীদের পারস্পাঁরক সংঘর্ষে ছাত্রশজন 
বন্দী প্রাণ হারয়েছে।' দৈনিক বাংলা স্বীকৃত 
সরকারী দৈনিক । 

খুলনা জেলের আদত ব্যাপারটা কাঁ তা 
জানার জন্যে আম ওদেশের অনেক সাধারণ 
মানুষ, রাজনৈতিক কর্মী, নেতা ও বুঁদ্ধগীবীর 
সঙ্গে কথা বলোছ । খুলনা ?গয়ে প্রত্যক্ষদর্শীদের 
কাছ থেকেও আসল কথা শোনার চেষ্টা 
করোছ। 

ঘটনার পরেই খুলনা থেকে ফিরে এসে 
জাসদ .£ জাতীয় সমাভতাম্থক দল ॥ সংসদীয় 
দলের নেতা জনাব সাভ্রাহান [সিরাজ বলে- 
ছিলেন__খুলনা ড্েলে পুলিশ কমপক্ষে দু'শ 
বন্দীকে হত্যা করেছে ।? 

খুলনার পুরনো কবরথানা রোডের কাছা- 
কাছি এক হোটেলের সাধারণ কর্মীরা আমাকে 
বলেছেন_তারা লাশ ভার্ত চৌদ্দাট ট্রাক 
রাতের অন্ধকারে খান জাহানআলী রেড 
দিয়ে ভৈরব নদীর দিকে যেতে দেখেছেন । 


আটাশে অকটোবর আওয়ামী লীগ (মালেক) 


ও জ্রাদদসহ দশ দল একসঙ্গে সারাদেশে 
বেলা বারোটা পর্যস্ত এবং সামাবাদী দল 
(এম এল) মহঃ তোয়াহা গোষ্ঠীর নেতৃন্ে 
আরও পনেরাঁট দল একই দনে আলাদাভাবে 
বেলা দুটো অবধি সর্ধাত্বক হরতালের ডাক 
দেয়। 

বাংলাদেশের জেলে বন্দী হত্যা নতুন 
ঘটনা নয়। হাল আমলে, মাস [তিনেকের 
মধ্যে ময়মনসিং এবং রাপ্রসাহী জ্রেলের 
সংঘর্ষেও বেশ কিছু বন্দী প্রাণ হারিয়েছে । 
সরকারী মতে এ দুই জেলে মৃত্যুসংখ্যা মানত 
৯; বেসরকারী মতে শ'দুই। সরকার সব- 
ক্ষেত্রেই ব্যাপারটা নেহাংই+ দু'দল বন্দীর 
পারস্পারক কলহের জের বলে চালাবার 
চেষ্টা করেছে । 

জাতীয় সাপ্তযহক 'সত্যকথা' জানিয়েছে 
“বারই অকটোবর মান্নান নামে এক বন্দীকে 
ঝালকাঠি জেলে 'অপসারণের পরে চাব্বশ 
দফা দাবির ভান্ততে বন্দীদের আন্দোলন শুরু 
হয়। তারা জনৈক ডেপুটি জেলার সহ 
কুড়িজন কারাকমমীকে জম্ম (মুন্তপণ) 
হিসেবে আটক করে। ঘটনার নবম 'দনে 
জেলখানার অভ্যন্তরে পুলিশী অভিযানের 
রীতি শুরু হয় ।' 

বন্দীরা শুরু থেকেই সাম্যবাদী দূলের 


, আমাদের শীতের সঙ্গে বোধ 
হয় ক্রিকেটের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। 
শীতের সঙ্গে ক্রিকেটও এসে 
এবার অবশ্য কলকাতায় 
বা ভারতে টেস্ট ক্রিকেট নেই। 

কিন্তু বাংলা ক্রিকেটের 
পালনকর্তা সি এ বি--ক্রিকেট 
আসোসিয়েশন অফ বেঙঞ্জলের, 
সুবণ জয়ন্তী। এই জয়ন্তী ঘরে 
কলকাতায় উৎসব চলবে দু'মাস 
ধরে । 

এই উপলক্ষে ডিসেম্বরে 
তামরা একটি বিশেষ ক্রিকেট 
সংখ্যা বের করছি-নানা ধরনের 
মূল্যবান রচনা ও ছবির সমা- 
বেশে। আকারে সাধারণ সংখ্যার 
চাইতে অনেক বড় হবে। দাম £ 
আড়াই টাকা । 

যারা এই মূল্যবান সংখ্যাটি 
পেতে চান, তারা* আজই স্টলে বা 
হকারকে বলে রাখুন ॥ 


বিজ্ঞাপনদাতারা এখনই 
আমাদের বিজ্ঞাপন 
ম্যানেজারের 'সঙ্গে 
যোগাযোগ করুন। 


পড়ে । 


খেলার আসর 
পরবর্তী আকর্ষণ 
বিয়রন বর্গ 


টেনিসের বিস্ময় 
চন 


বয়স মান্র চব্বিশ, কিন্তু 
এরই মধ্যে টেনিস বিশ্বে প্রায় 
একচ্ছন্ব অধিপতি হতে চলেছেন 
বর্গ। তার মত কম বয়সে 
কেউ উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন হন- 
নি। টেনিস জগতে তিনিই এখন 
সবচেয়ে ধনী ! সারা বিশ্ব তাকে 
এক ডাকে চেনে, জানে । একদা 
পেলে যেমন মাতিয়েছিলেন, প্রায় 
তারই মত জনপ্রিয় এই বর্গ। 
কেমন খেলোয়াড় বর্গ, কিভাবে, 
কেমন অধ্যবসায় দ্বারা আজ 
শীর্ষে পৌছেছেন ৷ সারাদিন কি 
করেন খেলার সময়ে বা অফ- 
সিজনে £ 
টেনিসের বিস্ময়_ বিয়রন 
বর্গের শৈশব থেকে ইতাকার 
নানা ঘটনা নিয়ে শীপ্রই “খেলার : 
আসর'-এ প্রকাশিত হতে চলেছে 
ধারাবাহিক রচনা__ 


সঙ্গে মনমাতানো অসংখ্য ছবি। 


২ সরব হচ্ছেন কেন 


মহস্মদ তোয়াহা, ইউ পি পি-র কাজী জাফর. 
ওয়ার্কাস পার্টির রাশেদ খান মেনন, জাসদের 
মেজর জলিল ও আওয়ামী লিগের মালেক 
ডাকিলের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করোছিলেন এবং 
তাদের নেতৃত্বের প্রাতও পূর্ণ আস্থা ঘোবণা 
করেছিলেন ! আন্দোলনকারী বন্দীরা এদের 
বাদ দিয়ে আলোচনায় বসতে বা সমঝোতায় 
পৌছাতে রাজ হনান!। কিন্তু এই নেতারা 
এ নয় দিনই সম্পূর্ণ নীরব ছিলেন। খুলনার 
জেল ঘটনা নিয়ে সংবাদপত্রে একটি বিবাতিও 
কেউ দেননি । 

এখন তাহলে নেতারা হত্যা নিয়ে হঠাৎ 
আগে কি বন্দীদের 
প্রতি ওদের কিছুমাত আচ্ছা ছিল নাঃ আগে 
যাঁদ ওরা চেষ্টা চালাতেন তাইলে কি এত 
প্রাণ এভাবে চলে যেত ৮_এ জিজ্ঞাসা যত বড় 
হয়ে দেখা দিচ্ছে ততই বন্দীহত্যাকে কেন্দ্র করে 
বিরোধীপক্ষের আন্দোলনের তেজ কমে বাচ্ছে। 

কযেদীদের আন্দোলনের কারণ কি 2 এর 
পেছনে কি কোন রাজ্রনোতিক শাস্ত আছে 
পলিশ কিভাবে বন্দী হত্যা করেছে? 
বাংলাদেশের বাভল্ন মইলে সব প্রশ্নের জবাব 
পেতে ঠেষ্টা করেছি । অনেকে অনেক কথা 
বললেও সারটুস্ঠ হল এই-_বাংলাদেশের প্রায় 
প্রাতটি কারাগারে বিভিন্ন দাবি আদায়ের জন! 
আন্দোলন মাথা চাড়া দিচ্ছে বারবার । বৃটিশ 
উপানিবোৌশকদের শাসন-শোষণের সুবিধের 
জন্যে তৈরি পীঁড়নযন্ত্ের অন্যতম এই কারা 
ব্যবস্থা পুরোনো আইন ওপনিবোশক যুগের 
সমস্ত বর্বরতা নিয়ে এখনও অটুট । বন্দীদের 
মানুষ ভাবার কোন অবকাশ কারা প্রশাসনে 
নেই। 

কী চান বন্দীরা £ সরাসরি ওদের দুব- 
সনদের অংশ তুলে দিচ্ছি ঃ 

১১) পনেরো দিনের মধ্যে চাজশীট 
অথবা “ফাইনাল” থানা কর্তৃক প্রদান কাঁরতে 
হইবে এবং তিন মাসের মধো বিচার সম্পন্ন 
করিতে হইবে, অন্যথায় জামিন দিতে হইবে ॥ 

২) তিন মাসের উৎের্ব হাজত বাসের 
মেয়াদ ফাহাদের হইয়াছে, তাহাদের সকলকে 
এখনই জরুরি 'ভান্ততে জেল গেটে জানে 
মুস্ত দিতে হইবে । 

৩) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চার্জশীট 
বা বিচার বা জামিন দিতে না পাঁরলে মামলা 
বাতিল ঘোষণা কাঁরতে হবে । 

ও) পাকিস্তান আমল হইতে ১৯৭৫ 
সাল পধন্ত যে সমস্ত ফৌজদাঁর মামলার [বিচার 
এপথন্ত স্থাগত আছে বা চলতেছে সেগুলি 
আঁবলম্থে ঝাতিল কারিতে হইবে । 

&) একই মামলার ফেরারী আসামীকে 
বাদ দিয়া হাজিরার আসামীকে নির্বারিত 
সময়ের মধ্যে বিচার কাঁরতে হইবে. 

৬) আসামীকে কারাগারে আনার পর 


পুনরায় পুলিশ হেফাজতে নেওয়া চলিবে'না 
প্রয়োজনে ভেল গেটে আসিয়া জিজ্ঞাসাবাদ 
কারতে হইবে! 

(৭) মৃত্থাদণড প্রথা সম্পূর্ণ রূপে বাতিল 
করিতে হইবে । 

৮)  প্রাতি পনের দিনে মহকুমা প্রশাসক 
অথবা প্রথম হেণাঁর মো সট্রেটেকে এবং প্রাত 
এক মাস ভস্তর জেলা প্রশাসক ও বিচারপাতি- 
গণকে কারাগার পাঁরদর্শনে আসিতে হইবে । 

1৯) সকল রাজবন্দীকে রাজনৈতিক 
ম্ধাদা দিতে হইবে । 

(১০) কারাগারে ধারণ ক্ষণত্তার বাহিরে 
কোন আসামীকে কারাগারে রূখা চলিবে 
না। ইত্যাদি । 

নিভরযোগ্য সৃন্রর খবর £ খুলনা ডেলে 
শ' আড়াই বন্দর জায়গা হয় সেখানে ঘটনার 
দন রাখা হয়েছিল ন'শো দশ ভনকে ৷ তাদের 
মধ্যে ছিল গেয়ে কয়েদী বাঁশ. কাসীর আসামী 
তেইশ, রাজবন্দী একশ" সাত । বাদবাকি 
সবাই দাঁ্ধীদন ধরে জেলে রয়েছেন । এক 
সাংবাদিক বন্ধু জানয়েছেন_বন্দী হত্যা 
আঁভযানে হাজারখানেক 'রজার্ভ পুীলশ ও 
[বিদেশী ছাপমারা এক ধরনের রাবার বুলেট 
ব্যবহার করা হয়। 

কয়েদীদের মধ্যে কোন রাগ্ুনৈতিক শক্তি 
কাজ করেছিল কিনা বলা যুদ্ধিল : জিয়ার 
নিজস্থ দল, বি এন পি-র কিছু নেতার মতে 
“আওয়ামী লীগই (ওদেশে যাদের পাঁরচিত 
বাকশাল বা বাংলাদেশ কৃষক শ্রামক লীগর্পে) 
হা্গামা বাঁধয়ে সরকারকে বিপাকে ফেলার 
চেষ্টা চালাচ্ছে ॥ 

অনেক বামপন্থী দলও জেল আন্দোলনে 
নেতৃত্ব, দিচ্ছে বলে ঠারেঠারে বোঝাতে চায়। 
খুলনা গ্রেল বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক যশোরের 
ছেলে শহীদ জয়দেব দে মাধব। সরকার 
তাকে সমাজ্রবিরোধী বলে প্রচার করেছিল । 
নকশালপনস্থী একটি গোষ্ঠী তাকে নিজেদের 
কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বলে দ্যা করেছে । 

১৯৫০ সালের চাঁববশে এপারল রাজশাহী 
জেল হত্যা সম্বন্ধে ইন্দু সাহা িখোঁছলেন_ 
'পাকিস্তান সরকার অত্যন্ত জঘনাভাবে 
রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে, খাপড়া ওয়ার্ডের 
একটি শেলের মধো বন্দী করে, শিকের ফাকে 
রাইফেল বাঁসয়ে সাতজন বিপ্রবী দেশ 
প্রোমককে কুকুরের মতো গুলি করে হত্যা 
করে। এর' সবাই কৃষক সংগঠনের সঙ্গে 
প্রত্যক্ষভাবে জড়িত । আজও খাপড়া ওয়ার্ড 
হত্যাকাণ্ডের খবর এই উপমহাদেশের খুব কম 
মানুষই জানেন! আজও শহীদ আনোয়ার 
হোসেন. কম্পোরাম সিং মুহম্মদ হানিফ, 
সুখেন, সুধীন, দেলোয়ার হোসেন ও বিজনের 
আত্মত্যাগ সফল হয়ে ওঠোন 1” কবে হবে? 
কেজানে ! 


| জটিঙ্গায় পাখিরা আত্মহত্যা করে কেন ? ] 


সাধন ব্রত দাস 


আসামের নর্থ কাছাড় হিলস জেলার 
সদর শহর হাফলং। আবহাওয়া, ফলমূল, 
আর্কড ও দুপ্পাপ্য গাছপালার জন্য এ শহর 
ভ্রণণ বিলাসীদের কাছে একান্ত প্রিয়। 

হাফলং শহরের কিছু দাঁক্ষণে অবাস্থিত 
এক গ্রাম সপপ্রুতি বিজ্ঞানীদের 'দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছে। বারেল পর্বতের পাদদেশে ও 
জয়ন্তীয়া উপত্যকায় অবাস্থিত এই গ্রামের 
নাম জটিঙ্গা। সমগ্র তঞ্চলাঁটির উচ্চতা প্রায় 
৭৩৬ মিঃ । প্রায় দু" বর্গ. [কিলোমিটার জুড়ে 
থাকা এই গ্রাম জয়ন্তীয়া, কাছাড়, গারো আদ 
উপজাতি দ্বার অধ্যাধত। অগচলটির 
জনসংখ্যা প্রায় ১২০০। 

১৯০৫ সালের এক মেঘাচ্ছন্ন রাতে 
হারয়ে যাওয়া গরু খুজতে এসে স্থানীয় 
কয়েকছন উপজাতি রাখাল এক রহসাময় 
ব্যাপার লক্ষ্য করে। গরু খু'জে না পেয়ে 
ওরা ফিরে যাঁচ্ছল। হঠাৎ নানান স্থান 
থেকে নানা প্রজাতির পাঁথ তাদের কেন্দ্র 
করে উড়তে শুরু করে এবং গ্রামবাসীদের 
হাতের মশালের আলো লক্ষ্য করে ঝশপিয়ে 
পড়তে শূরু করে। গ্রামবাসীরা প্রথমে 'বাস্মত 
হলেও পরে ঈশ্বর প্রোরত খাদ্য ভেবে 
পাখিগুলিকে গ্রহণ করে। 

পাখিদের এই আত্মহত্যা কেবল এক 


নার্দষ্ট স্থানেই ঘটতে দেখা ষায়। জঙটিঙ্গা 
ছাড়া ভারতের কোথাও পাঁধদের এভাবে 
আত্মহত্যা করার কথা শোনা যায়ান । 

অনুসন্ধানের পরদেখা গেছে প্রায় ৩০টি 
স্থানে ষেকোন কৃত্রিম আলোক রাখার পাঁচ 
থেকে দশ মিনিটের মধ্যে পাখিদের ঝণক 
আসা শুরু হয়। তারা আলো কেন্দ্রকরে 
চক্রাকারে উড়তে শুরু করে । অল্লশেষে আলো 
লক্ষ্য করে ঝণাঁপয়ে গড়ে। 

এখন পর্যন্ত আঠারো রকম প্রজাতির 
পাখিদের এভাবে আত্মহত্যা করতে দেখা 
গেছে । অনেক যাযাবর পাঁখ ছাড়া পায়রা, 
দোয়েল, ঘুঘু, কোয়েল, মাছরাঙ্গা, বুলবুল, 
কাঠঠোকরা ও বদ্রী পাখকো'এভাবে বাল 
হতে দেখা শিয়েছে। পাঁখদের আচরণ 
লক্ষ্য করলে বোকা যায়-_তারা যেন এক 
গভীর মোহে আচ্ছন্ন ॥ 

পাখিদের এই প্রবৃত্তির পূর্ণ সদবাবহার 
করে জটিঙ্গার আদৰাসীরা । তারা কয়েকটি 
বিশেষ চ্ছানে কৃত্রিম :আলোক গ্লেখে পাখিদের 
আকৃষ্ট করে। ঝশকে ঝ'কে+ আলো কেন্দ্র 
করে ওড়াকালীন বাশের তোর; এক বিশেষ 
অন্ত্র দিয়ে ওরা পাখিদের ,হত্যা করে! 
হাফলং ও পার্থবর্তী এলাকার লোকেরা 
এভাবে পাঁখ শিকার করতে জঙিঙ্গায় প্রায়ই 
আসতে শুরু করেছে। জিঙ্গায় পাখির 
সংখ্যা তাই খুবই কমে যেতে "শুরু করেছে। 


সরকার জটিঙ্গায় পাখি হত্যা করা বেআইনী 
ঘোষণা করেছেন ; কিন্তু আজও পাখি হত্যা 
সমানে চলেছে? 

বর্ষা এবং শরং-এর মাঝামাঁঝ পাখিদের 
এ প্রবৃন্তির. বাল হতে দেখা যায়। এ সময় 
জটিঙ্তার বাজারে প্রচুর মৃত পাখি "বার হয়। 
সরকার, পাখি হত্যা বে-আইনী ঘোষণা করায় 
জটিঙ্গার আদিবাসীরা বেশ গন্ধ । 

ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিজ্ঞানীরা 
জঙিঙ্গায় এসে অনুসন্ধান করেছেন; তবে 
নির্দিষ্ট কোন কিছু আবিষ্কৃত হয়ান। তবে 
বিজ্ঞানীরা একটি বিষয়ে একমত £ পাঁখদের 
এই ব্যবহারের জঙ্গে প্রকাতর যোগসৃ্ 
রয়েছে ।. কিছু প্রাকৃতিক অবস্থার সমঞ্বয় 
হলে পরেই কেবল পাঁখদের এইঅশ্বাভাবিক 
ব্যবহার করতে দেখা যায় । এই সব প্রাকৃতিক 
অবস্থা হল যথেষ্ট পাঁরমাণে বাঁষ্টপাত, 
অন্ধকার রানি, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, জোরালো 
হাওয়া ( দাঁক্ষণ থেকে উত্তর দিকে) ও ঘন 
কুয়াশা । 

এসব প্রাকৃতিক অবস্থার  সমহ্য্ন হলে. 
জটিঙ্গা রেল স্টেশন ও দ্বাচ্ছ্য কেক্দরেয 
মধ্যবাঁ যেকোন স্থানে কৃত্রিম জোরালো, 
আলোক রাখলে পাখিদের অদ্ভুত ব্যবহার 
লক্ষ্য করা যায়। পেটরোম্যাকসকে আলোকের 
উৎস হিসাবে : ব্যবহার করা হয়। এ 
প্রাকতিক অবস্থার কোন একটির অভাব 
ঘটলে পাখিদের আসতে দেখা যায় না। 

ওদের এই রহস্যময় আচরণে বিজ্ঞানীরা 
বিষ্যিত। ১ 


পরিবারের সকলের জন্য ভিটামিন “এ* এবং “ডি? 
সবরকম রান্নার উপযোগী দ্বারা সম্থদ্ধ এবং 
কুসুম বনস্পতি ৷ বাছাইকরা উপাদানে তৈরী 


স্বাদে, গন্ধে রান্নার সব কুসুম বনস্পতি আপনার 
উপকরণের পুরো গুণটুকু সবরকম রান্নায় সব 
শেষ পর্যন্ত বজায় রাখে । সময়ে কাজে লাগবে । 
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নির্মল ধর 


আটচ্ল্লিশ কি উনপণ্ঠাশ সাল । উত্তর: গ্রামে আর শহরে 


এক কাঙালী তরুণ ওষুধ ফা করে বেড়ান। ক্লান্তিকর হুকে বাধা 
জীবন । হঠাৎ ঝণাসিতেই ঘটনাটা ঘটল । 


দিনের শেষে একদিন সাইকেল রিকসা করে একটা সুন্দর জায়গায় 
হাজির হয়েছেন দেই তরুণ । অচেনা অজানা জায়গা । চাঁরাঁদকে 
ছোট-বড় পাথরের টিবি, টাই । কেমন নেড়া নেড়া ভাব । শূন্যতা 
যেন গিলতে আসছে । আকাশে শেষ ছটা ছাড়িয়ে সূর্ধ অন্ত যাচ্ছে। 
কোন শব্দ নেই কোথাও । . কেমন “মন-বিষগ্ন-করা” পাঁরবেশ | নির্মানব 
নৈসার্ণক সৌন্দর্যে তরুণটি যেন হারিয়ে ফেলতে শুরু করোছিলেন 
নিজেকে । হৃদস্পন্দন যেন নিজেই শুনতে পাচ্ছিলেন। ভেতরটা 
কেমন আগোছাল হয়ে উঠল । .ভয়ংকর এক আকুি-বিকুলি মনের 
মধ্যে । এ প্রাকৃতিক একাকীত্বটা বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারলেন না । 

সেই 'দিন প্রায় ছুটেই সেই নীরবতার আগ্রাসী সৌন্দর্ধ ছেড়ে 
পালিয়ে এসোছলেন সেই তরুণ হোটেলের ছোট্র ঘরটিতে ৷ সেখানে 
আয়নার সামনে দাড়িয়ে শুরু হয়োছল তার আত্মাবশ্লেষণ। কী এক 
অব্যন্ত অসহনীয় আনন্দে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলেন তানি। 
হুটোপাটি করতে লাগলেন 'তাঁন ঘরের ডেতর। জামা কাপড় খুলে 
সে এক কাণ্ড ঘটেছিল সৌঁদন। 

ভুবন সোম' ছধির একটি দৃশ্যে উৎপল দত্তের 
এঁ রকম উন্তুট "কার্যকলাপ কি তরুণ মৃণাল সেনের 
বশির সেই সন্ধ্যাকেই মনে কাঁরয়ে দেয় না? 

অরশ্যই দেয় । 

কিন্তু চল্লিশ দশকের শেষ দিকে মৃণাল সেন 
সৃপ্নেও বোধহয় ছবি করার কথা ভাবেনানি 
ঝণাসির এ আঁভজ্ঞতাকে তিনি কখনও 
অমন সুন্দর আর কাব্যময় করে ?ফলমে 
তুলবেন সেটা তারও জানা ছিল না। 
জীবনের ছোট. ছোট এইসব, 
আঁভজ্ঞতা, পথ-চলতি কুড়িয়ে 
পাওয়া এমান আরও অনেক 
ঘটনা, মানুষজন, পাঁরবেশ 
একবারে জীবন্ত হয়ে উঠে 
আসে আজকাল মৃণাল সেনের 


ছাঁবতে। 
জন্মেছিলেন ফাঁরদপুরে 
১৪ মে ১৯২৩। বাল/স্মৃতি 


কোরাস': (১৯৭৫ ) / সুভাষ নন্দী 


নিল ভিজ নি] 


(ঞ়্ণাল সেনের 


২৫ বছর 


এখনও তার বেশ স্পষ্ট ৷ বছর দশেক বয়সের সময় “বন্দে মাতরম” 
মিছিলে ষোগ দিয়ে একবার পুলিশের হাতে বন্দী হয়োছিলেন। 
আট-দশ দিন বাদে «হাজত থেকে ছাড়া পেয়েছেন । 
দ্বিতীয়বার মুণাল সেনকে পুীলশ ধরেছিল কৈলাস বসু স্ড্াটের ছাত্র- 
হোসটেল থেকে । পোড়ানোর আঁভযোগ ছিল তার নামে । আরও 
আডিযোগ ছিল স্টুডেনট ফেডারেশন করার। ছাত্রদের রাজনীতি 
করাটা তখন বোমার মত বিস্ফোরক। বেশ স্পস্ট যৌবনের কষ্টকর 
আঁভভ্ঞতার স্মৃতিও। 
স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বি এস সি পাশ করে ( ১৯৪২) মৃণাল 
সেনের হাতখরচ যোগাড় করতে হয় দু'বেলা টিউশানি করে। মনের 
মত চাকরির কোন বধৌজই নেই 
অগত্যা “সপলা' ওষুধ কোমপানির ফেরিওয়ালার “চাকরি নিয়ে 
চলে যান সুদূর ইউ পি-তে। সে 'চাকাঁর' বোঁশাদন করতে. পারেনানি। 
আট-ন' মাস। কিন্তু লাভ কম হয়ান। সেই অপ্প সময়ের 
সর বাজিতেই বুকের মধ্যে, ফুসফুসের । জালে অ-নে-ক আঁভজ্ঞতার 
জীবাণু ঢুকিয়ে নিয়োছলেন। 
চাকরি ছেড়ে আবার কলকাতায় ( যোগ দিলেন এবার আই দি 
টি এ-তে। সময়টা ছেচাল্পশ কি সাতচল্লিশ । কলেজে পড়ার সময় 
থেকেই স্টুড়েলট ফেডারেশন করার ফলে আই পি টিএ-র জঙ্গে 
যোগাযোগ ঘটতে অসুবিধে হয়নি । 
নবান্ন-জবানবন্দী-ল্যাবরেট্রি নাক দেখেছেন 'গোগ্রাসী চোখে 
তৎকালীন রাজনৈতিক আবহাওয়ায় বুক ভরে 
নিঃশ্বাস নিচ্ছেন। সেনট্রাল স্কোয়াডের সব বাঘা 
বাঘা লোক শান্তরঞ্জন, রবিশঙ্কর, বিজন 
ভট্রাচারধ কয়েক বছর অ্যগে থেকেই 
সাংস্কৃতিক জগৎ আলো বরে রেখেছেন। 
নাচ. আর গানে তখন “স্পারট অফ ইনাডয়া', 
রামলীলা", 'ইমমনট্যাল ইনাভয়া'গ্রাম-গঞ্জ শহর 
. কাঁপিয়ে তুলছে। 
মৃণাল সেন এইসব *ঘটনা আর 
সাংস্কাতক আন্দোলনের পাশে 
দাঁড়িয়ে থাকা আগ্রহী দর্শক । 
উত্তেজনার আগুনে মনকে 


সেন, ভূগতি নন্দী, 


চাঙ্গা করে নিচ্ছেন ।নরঞ্জন 


নির্দল ঘোষ, অতুল 
চৌধুরী সকলেই 


৬২ ১৪১৪। 


“পদাতিক' (১৯৭১ )| সুভাষ নন্দী 


আই পিটি এর অরগ্যানাইজেশনে মৃণাল সেন 
নাটক-নাচ-গান কোনটাতেই সাক্য় অংশ নেবার কথা 


ভার সামনে, 
নীরব কর্মী। 


-ভাবেননি । অথচ মনে মনে কোথায় যেন ফিলগ করার স্বপ্নটা লুকিয়ে 


ছিল। 

ফিলম নিয়ে পড়াশুনো শুরু করলেন। িলমের টেকানক, 
শিল্পতন্ব, নন্দনতত্তসবই গোগ্রাসে গিলছেন । প্রমাণ 2 ছড়িয়ে আছে 
উনপণ্শ থেকে বাহান্ন সালের 'পারচয়' পান্রকায়, 'নতুন সাহিত্যর 
নানা সংখ্যায়। মৃণাল সেনের প্রথম লেখাটি বেরোয় ইন্দো-স্োভিয়েত 
জারনালের "৪৬ স্মলের একটি সংখ্যায়! সম্পাদক ছিলেন হীরেন 
মুখারাঁজ । বিষয় ছিল ফলম এনড দি পিপল'। সাতচাল্লশ সালের 
একটি রচনায় প্রমথেশ বড়ুয়ার "চাদের কলঙ্ক' ছবিকে একবারে তী্ষু 
সমালোচনায় ধরাশায়ী করোছলেন । 

এখনও মৃণাল সেনের মতে প্রগথেশ বড়ুয়া খুব একটা বড় পাঁরচালক 
নন। বরং দেবকী বসু বা নীতিন বসুর ছাঁবতে জীবনের কথা আরও 
বোশ গভীর ভাবে পাই |” 

মুণাল সেনের মনে িলম মেক!র হবার মাটি ততাঁদনে তোর হয়ে 
গেছে। ঝাত্বক ঘটক ওপার বাংলা থেকে ফিরে আই পি টি এ-তে 
যোগ দিয়েছেন, মেমবার হয়ে গেছেন কম্যুনিসট পারটির ৷ মৃণাল সেন 
নীরব দর্শকই । মাঝে মাঝে.কলম চালান । 

হঠাৎ একদিন খাত্বক এসে বলল--চল, ঘাটাশলায় শুটিং করে 
আসি 1” নির্জল দে-র অসমাপ্ত ছাঁব 'যেদেনী'কে শেষ করার ভার 
পেয়োছলেন ঝাঁত্বক ঘটক । আ্মাডভেগ্টারাপ্রয় মুগাল সেন একপারে- 
রাঁজ। পাকা কুঁড়টা দিন প্রভা দেবী, কেতকী দত্ত, বিজন ভটাচার্য, 
মহধির (মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ) সাম্লিধ্যে কায়ে ফেরার পর উর্বরা 
মাটিতে যেন বীঁজ পড়ল । 

ডি জ-র (ধীরেন্দ্রনাথ গানুলী ) কাছে সহকারী হয়ে কয়েক মাস 
কাটিয়েছেন সাতচল্লিশের শুরুতে । সাউনড রেকরাডিসট শস্ত; সেনের 
কাছেও হাত পাকাতে গিয়োছলেন। কিন্তু কোনটাই ঠিকভাবে শেখা 
হয়নি। 

এাঁদকে কমুনিসট পারাঁট বে-আইনী ঘোষিত হয়ে গেল। 
আই পি টি এ-র কর্মীরা লুকিয়ে পড়লেন। দ্বাধীনতার পর শ্বদেশেই 
যেন নির্াঁসতের দিন কাটাতে লাগলেন অনেকে । যোগাযোগের 
বাধনগুলো ছিড়তে লাগল যেন। অস্তত আলগাতো হলই। বমবে 
চলে গেলেন কেউ কেউ ।. দিশিন বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গাঙ্গুলী, 
নবোন্দু ঘোষ, জ্ঞান মন্ভুমদার, শোভা সেন, আরতি মিতু, উৎপল দত্ত, 
ঝাত্বক-_সকলেই রইলেন কলকাতায় । অথচ যোগাযোগ তেমন নেই। 


লুকিয়ে লুকিয়ে শো করতে গিয়ে ধরা পড়ার ভয়ে পালিয়ে যেতে 
নাটকের অভিনয় 


হচ্ছে। নিত; নতুন; নাম দিয়ে ব্যানড / 


চলছে। মৃণাল সেনও আছেন। কিন্তু তাতে আর কতটুকু বাস্ত থাক 
যায় 2 উত্তেজনার আগুনটা যেন নিভু নিভু! 
নিজেরা নতুন দল করলেন । নাটচক্র। প্রথম নাটক মণস্থ করা 
হল__-নীলদর্পণ' । পাঁরচালনার কাজে হাতে খাঁড় তখনও হয়নি। 
উত্তরপাড়ায় “জবানবন্দী'র শ্যাডো প্লে তার প্রথম নাট্য পারচালনা । 
আজকের শ্রীমতী মৃণাল সেন অর্থ গাঁতা সেন তখন এখানকার বাসিন্দা ৷ 
পাঁরচয় হয়েছে দুজনার কিছুদিন আগে। গাঁজা ওই শ্যাডো প্লেতে 
আভনয়ও করেছিলেন । 
এই সমীরণ দণ্তই একাঁদিন (বাহাম্ন সাল নাগাদ) মৃণাল সেনকে নিয়ে 
গেলেন আঁভনেত্রী সুনন্দা ব্যানারীজির বাঁড়। বলেছিলেন_“এ'কে 
দিয়ে ছাঁব করাতে পারেন। ইয়ং ছেলে, কাজে ইনটারেসট আছে ।" 
শ্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প 'রাতভোর' । প্রযোজকদের ইচ্ছেমত তাকে 
কাজ করতে হল । টগবগে তরুণ তান, ছ'ব করার ইচ্ছেয় উদ্বেল। 
গ্রাম থেকে শহরে আসা একটি ?িশোরের স্বপ্ন আর স্ুপ্রভঙ্গের কথা খুব 
জোলো ভাঙ্গতে দেখানো হয়োছল। 
তিগ্লান সাল নাগাদ ছাৰ শুরু করে শেষ করলেন পণ্চান্য়। 'রালিজ 
হল ২১ অকটোবর । গান দু' সপ্তাহ চলোঁছল ছাবিটি। আজকের 
মৃণাল সেনের প্রথম ছবি সম্পকে সোঁদনের আনন্দবাজার লিখোছিল 
(২৮.১০-৫৬৫ )-ঘটনা ও চীরত্রের যে বৌশিষ্ট্য থাকলে তা রসসপুষ্ট 
নাট্যকাহনীর উপযোগী হবার যোগাতা অর্জন করতে পারে 'রাতভোর' 
সে বিষয়ে নেহাৎই অভাগা-.গল্পাঁটর মধো এমন কিছু উপাদান নেই 
যার জোরে বেশ জগাটিখবছু গড়ে তোলা যায়। বিন্যাসও এমন কাচা 
যেজোর পায়নি কিছুই--আর বোঝা গেল না ছবির নাম কেন 
“রাতভোর' হলো ।" 
আই পি টি এ, এস এফ, কাঁসউীনসট পারাটর এত কাহাকাছ 
থেকেও মৃণাল সেন এমন এক শুধুই আবেগময় কাহিনী নিয়ে কেন ছাঁব 
করোছিলেন তার কারণ এখনও খু'জে পাওয়া যায় না। তান নিজেও 
এই ছাঁবাটকে মনেপ্রাণে ভুলে যেতে চান। 'রাতভোর'-এর 'পতৃত্ব'কে 
অনেক সময় অদ্বীকার করেন । 
১৯৫৫-এর মৃণালের সঙ্গে আন্রকের মৃণালের পার্থকা যে কোন 
দর্শককেই বাস্মত করবে । ভার চিন্তা, ছি করার গদ্ধাত, তার 
রাজনৈতিক ধ্যানধারণ৷ সব বদলে গেছে আমূল ॥ বদলে গেছে তার 
ছাঁবর সমালো5নার ভাষাও । ১৯৮০তে আনন্দবাজার পাতিকা মণল 
সেনের উনিশতম ছবি 'একাদন প্রাতিদিন' সম্পর্কে লিখল £ 
'একদিন প্রাতদিন-এ প্রাতাদনের ঘটনা রয়েছে একাদনের ঘটনার 
পটভামতে, অনেকটা আবহের মতো, অথচ সেটা সুবম ও সংযত 
শিল্পের শর্ত লঞখন করে আতিমনায় স্পষ্ট হয়ে কোন মুহূর্তে ক়েক- 
ঘণ্টার গণ্পের উত্তেজনাকে গ্রস করোনি ।--ছোবিটার একটা কাঁড়কোগল 


বূপও আছে, বিষয় যত কঠিন ও অকারণই হোক জায়গায় জায়গায় স্নেহ 
সহানুভূতি ও হার্দ্যরসের মুহূর্ত আছে। দৃশ্যত ছাবাঁটি কাবাময়। 
কাব্যিক মেজাজ রয়েছে ছাবির পাঁরশীলিত প্রয়োগেও ।-এবং সব 
মায়ে ফিলগ হিসাবে অর্থ ফিলমিক কাজ বা চরিত্রের দিক থেকে 
একাঁদন প্রাতদিন এর অসামান্যতা তরকাতীত। কেউ কেউ এমনও 
বলতে পারেন, মৃণ/ল সেনের শ্রেষ্ঠ ছবি। (১৫/৪/৮০) 

মৃণাল সেন সারা ভারতে এখন সবচেয়ে বিতার্কত পারচালক । 
এটাই তার বড় পারচয়॥ এদেশের একমাত্র 'আতিস্পষ্ট' রাজনৈতিক 
পাঁরচালক তিনি৷ 

রাত ভোর' থেকে “একদিন প্রাতাঁদন'-এই দীর্ঘ পাঁচশ বছরের পথ- 
পাঁরকুমা কোন দিনই মসৃণ ছিল না। এক একটা ছাব করার পর 
দু-তিন বছর তাকে চুপচাপ বসে কাটাতে হয়েছে । “রাত ভোর" থেকে 
“নীল আকাশের নীচে'র সময়ের ফারাক পচ বছর, “আকাশ কুসুম" থেকে 
“ভুবন সোম' ও তাই। প্রাত পদে তাকে হোচট খেতে হয়েছে । আছড়ে 
পড়ে গেছেন মাটিতে । কোন প্রযোক্রক এসে কাধে হাত দিয়ে বলেননি 
-ছাঁব করুন, আম আছ ।' ছাবগুলো প্রার কোনটাই আর্থিক সাফল্যের 
মুখ দেখোন । কি নি গায়ের ধুলো ঝেড়ে উঠে দাড়িয়েছেন। 


অসাফল্যের কা! রে মৃণাল সেন ঘুরে বোঁড়য়েছেন রাজ্যে 
রাজ্যে ৷. ওড়িধা' ॥ যেখানেই মনোমত সুযোগ পেয়েছেন. 
ছাঁব করেছেন। হুক উ . 

বহুবারই বস প্রোিউসারররা স্টার কাছ থেকে দুখ ঘুরয়েছেন। 


ুটাদের শর্তে তান কোন দিনই ছবি করতে রাজি হনান বলেই এই 
(অনীহা । যে কারণে 'আতাঁথ' বা “সাত পাকে বাধা' ছি দুটো করার 
সী অফার গেয়েও মুগাঈ সেন রননি । টা এবং সন্বত 
সেই কারণেই প্রযোজকরা ₹ 
দিয়েছেন । একবারে 'বাঁ 
দুএকবার। * ৰ 
'মুগয়ার' মত সার্বিক ॥ 
কলকাতার প্রযোজকদের মন ছে পারেননি । ধর 
উৎসাহী তরুণের কাছে ছুটে গিয়েছিলেন ডাক ৫ 
ওকা ভীর কথা'। ১৯৬৬ থেকে ১৯৬৯. 
নির্বাসন্রে। আর এরকম করেই 
ছাবর সংখ্যা উনিশ। 
আর এখন 2 
এখন ঠিক নয়, বছর দুই আগে থেকেই হাওয়া যেন ঘুরছে | বাম- 
ফনট সরকার তাকে দিয়ে ছাঁৰ করিয়েছেন_ পরশুরাম । হয়ত কি্ডিৎ 
বাজার দর বেড়েছে মুপাল সেনের । দেশ-বিদেশের নানা সম্মান 
স্বীকৃতির ফুলের ভালি আজ তার মাথায় । প্রতি মাসেই প্রায় নিমন্ত্রণ 
আসছে কোন না কোন উৎসব থেকে । কোথাও বিচারক হবার অনুরোধ 
কোথাও বা ন্তৃতা দেবার আর্জি ৷ 
পৃথিবীর প্রায় স্ব দেশই ঘোরা হয়েছে মুণাল সেনের। কান, 
বারালন, ভোনস. মস্কো, লোকারনো, কারলোভ্যাভোঁর, লনভন, টোকিও, 
হংকং কোথায় নয় সব্ত্ই। এই তো নভেমবর মাসের মাঝামাঝি 
লন্ডনের না।শনাল 'ফলম থিয়েটার গর তেরখানা ছাব নিয়ে এক উৎসব 
হয়ে গেল। 
তাই বোধ হয় এখন হাতে গোনা কয়েকজন প্রযোজক ভাবছেন_ 
ব্যিবসা নাই বা করতে পারল শুর ছাব! সম্মান পাওয়াটাই বা কম 
কি! 
একাধিক প্রযোজক এখন মুণাল সেনের হাতে র্লযাঞ্ক চেক দিয়ে 
বলেন--'আপনার খঁশ মত ছবি করুন। কোন আপাত্ত নেই। 
মৃণাল সেনের ছাঁবিই ভারতীয় ছায়াচত্ে প্রথম রাজনৈৌতিক ওভারটোন 
আনল। শুরু 'ইনটারাভউ' দিয়ে । চলছে এখনও । বমবে, কর্ণাটক, 
কেরালার উঠাত চলচ্চিতকারদের অনেকেই মুণাল সেনকে গুরু পদে বরণ 
করেছেন। সত্যাঁজং রায় এ'দের অনেকের কাছে চলাচ্িত্রাশষ্পে নন্দন 
তত্র পুরোধ। ; আর মুণাল সেন সমাঞ্জ সচেতন স্পষ্ট রাজনৈতিক 
চেতনার বার্তাবহ । 
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২৫ বছরে ১৮ 


'র (রাজ তারিখ ২১ অকটোবর, ১৯৫৫), নীল আকাশের 
নীচে ১৯৫৯), বাইশে শ্রাধন (১৯৬০), পু্শ্চ (১৯৬১), অবশেষে 
(১৯৬৩), প্রতিনিধি (১৯৬৪), আকাশ কুসুম (১৯১৫), ফাটির মানষ 
( গড়য়া ১৯৬৬ ), ভুবন স্কোম (হিন্দি ১৯৬৯), ইচ্ছাপূরণ (১৯৭০), 
ইনটারভিউ (১৯৭০), এক আধার কহানী ("হন্দি ১১৭১, কলকাতা 
৭১ (১৯৭২), পদাতিক (৯৭৩), কোরাস (১৯৭৪), মুগয়া (১৯৭৬), 
ওকা উর কথা (৫ ১৯৭৬ ), পরশুরাম ( এখনও মস্ত পায়নি 
১৯৭৮), একাঁদন প্রতিদিন (১৯৮০), নিরীয়গাণ ছাঁব_-আকালের 
সঙ্ধানে। বর ছবি ২ মুঁভিং পারসপেকটিভ ও ত্রিপুরা । 


মৃণাল সেনের বই 
বাংলা £ (১) ক্যারল চ্যাপেকের “চিউ' নাটকের অনুবাদ, (২), 
মাপ্পালন,. তে) চলচ্চিত্রের ভূত বর্ভমান ও ভাবষাং, (৪) চল্লাচ্চহ ও 
[মি । 


ংরেজি £ 
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অর্থাং এক কথায় হাওয়া ঘুরছে । ঘোরাচ্ছেন মুাল সেন। শুধু 
বাংলা নয়, সারা ভারতের আণ্টালফ ছবির চেহারা পালটাচ্ছে। মোরগের 
লেঙ্র কাপতে কাপতে হয়তো উলঃটামুখে; হয়ে যাবে একদিন। মুণাল 
দেন তখন হবেন সেই হাওয়া বদলের ঘূর্ণিঝড় । 


তত 


মু ন সেনের পারচালক-জীবনকে আমরা সহজেই তিনটি পর্যায়ে 
ভাগ করে নিতে পাঁর। (ক) শৈশব । ১৯৫৫-৬৩).। এই পর্যায়ের 
শুরু 'রাতভোর' দিয়ে । শেষ ছাঁব 'আবশেষে' (১৯৬২)। ফিলম 
মাধ্যমের গুর্ত্ধ সম্পর্কে শ্রীসেন তখনও গভীর কোন উপলান্ধিতে পৌছাত্তে 
পারেননি । থে) কৈশোর €১৯৬৪-১৯৬৯)। এ পরায়ের প্রথম 
ছাবি 'প্রতানাধ' ॥ একে দ্রানজ্রিশন পধায়ও বঙগা যায় । এর পারণাত 
ভুবন সোমে'(১৯৬৯)। (গর) ভূবন সোমের পরবতী” যৌবন পর্যায় 
যার এতাবং পাঁরণাত 'একাঁদন প্রাতীদনে' ৷ 

কৈশোর পর্যায়েই শ্রীসেনের মননে প্রথম বাস্তব জীবনের ছোঁয়া 
লেগেছিল । সত্যাং রায় ততাঁদনে 'দেবী” পর্যন্ত এগয়ে গেছেন? 
তরুণ মৃণাল সেনের “বাইশে শ্রাবণ' রিলিজ করল ষাট সালের মাঝামাঝি । 


এক গরীব ফোরওয়ালার জীবন সংগ্রাম বাস্তব রূপ পেয়েছিল সেই 
ছাবতে। পটভূমি দুর্ভিক্ষের সময়। বাড়িতে রয়েছে তার বৌ, 
প্রোমক, রোমাণ্টিক মন তার । চারাদিক থেকে আর্থক সংকট তাকে 
ঘিরে ধরছে, দঃসময়ের পদধবানি শোনা যাচ্ছে। এ অবস্থায় নায়কের 
উ্জেড যেন সার্বজনীন ব্যাঞ্জনা পেল। আরট ফিলম হিসাবে প্রায় 
ফুলমার্কস দেওয়া হয়েছিল “বাইশে শ্রাবণ'কে। শৃধু বন্তব্য নয়, আংগিকের 
দিক থেকেও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছিল ছাঁবিটি। 


সুস্প 


ভিউজ অন সিনেমা 


ওই ছাবিতেই মুণাল সেন প্রথম আজকের “মৃণাল সেন' হবার 4 


প্রাতগ্ুত রেখোছিলেন। তার রাজনৈতিক চিন্তার ঘনীভবনও তখন 
থেকেই শুরু। 

এই পিরিয়ডের অন্য' ছবিগুলোর দিকে চোখ ফেরালেও একই 
সমস্যার নানামুখ নানা দিক থেকে দেখতে পাবো ॥ যুণাল সেনও তাই 
চেয়োছলেন বোধহয় । আধা সামন্ততাস্তক মনোভাবের মধ গণতাস্্ুক 
ব্বস্থাপনায় মধাবন্ত গারবারের আধা সামাজিক সংকটের বিষয়াটকেই 
তিনি একের পর এক ছবিতে তুলে ধরেছেন । সমাধানের কোন হীঙ্গত 


৪৮১৬ 


০ 


ঢ 


কোথাও ছিল না, বিপ্লবের কথাতো দূরে থাকুক । আসলে রাজনৌতক 
ফারমেণ্টেশন চলছিল ভেতরে ডেতরে । 

তখন থেকেই তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে আরপ্ত করেছেন বিখ্যাত 
ফরাসী-মৌস্সকান পারচালক লুই বুনুয়েলের এই কথাগুলো £ 11 
৬/919 10995101910 179, | ৬০৫ 17918 11119 ৮/1101) 
81911 001 810181181100 1119 81019109, ৮/০৪/1৫ ০0178 
0০119 (18 805018/19 09118111/ 0191 118 4০ 1701 
19111191065 ০1 ৪ 1999$1018 ১৬/০11০5*** মার্কসবাদে 
দাক্ষা নেওয়াও হয়ে গেছে । জীবনের শুধু নয়, সামাজিক সমস্যার 
্বান্দিক সতাগুলোকেও 1তানি উপলান্ধি করেছেন। 

সেই উপলব্ধি থেকেই জন্ম নিয়োছল 'পুনশ্চ' (৬১) ছবিটি। 
আগের ছবির গ্রাম পরিবেশ ছেড়ে শহরের মানুষের দৈনান্দন সমস্যায় 
তন হাত 'দিয়োছলেন। একটি তরুণ-তরুণীর প্রেমের গণ্প । কিনতু 
তার মূলকেন্দ্র অর্থনৌতক সংকট | পুরুষপ্রধান সমাজে মেয়েরা অথ- 
নৈতিক দ্বাধীনতা পেলে, রোজগার করতে শুরু করলে তাদের প্রেমিক 
বা স্ামীর চিন্তাধারা কেমন পাল্টে যায়, কেন সংঘাত সষ্ট করে_ 
এসবের মধা দিয়ে পুরুষ কিরকম বেশি প্রাজ্ঞ হয়ে নতুন জীবনকে, নতুন 
বাস্তবকে মেনে চলতে বাধা হয় বা চায় এই ছিল বিষয়বন্তু। অর্থাং 
জীবনের দ্বান্দিক সতা ও রূপ । ছুবাট হয়োছিল পারচ্ছন্ন, আলগা 
বীঞ্জানতেও বেশ ছিমছাম । কিন্তু 'বাইশে শ্রাবণে'র মানাবিক উত্তরণ 

" ছিল না ছবিতে।' 

তাই 'পুন*্ঠ' মুণাল সেনের একটা মেজর ছবি হতে গিয়েও হতে 
পারেনি । প্রয়োগকঞ্জেও তেমন কোন সৌন্দর্য চোখ কাড়তে পারেনি । 
গণ্পের তলায় তলায় চয *রাজনোতক বোধ ও মেজাজ ছিল তা কখনই 
ছাঁবর ওপর উঠে, আসতে পারোন। ফলে ছাঁবটি আলোড়ন তুলতে 
পারুল না। রি 


ডি : 'াতানধি' (১৯৬৪) মুণাল ,সেন করোছিলেন সময়ের থেকে 
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অনেক বোঁশ এগিয়ে । ,“আমরা যে সবচেয়ে সুন্দর পুথবীতে বাস 
করাছ নী'__এই সত্যটা তান তখন গভীক্লভাবে উপলব্ধি করেছেন । 
& স্বামী-গ্রীর সংঘাত ও সে' কারণে বিচ্ছেদ ছিল ওই ছবির কেন্দ্রবিন্দু ৷ 


সংসারিক শুধু নয়, মানাসির্ক'দিকেও কতখানি ছায়া ফেলে, প্রথম পক্ষের 


নাগাঁরক সভ্যতার একটা ধবকট সমস্যা_বিবাহ বিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহ 


সন্তান তার “নতুন? -বাবা ,বা মাকে কিভাকে গ্রহণ করে বা করেনা 


সেটাকে যৃণাল সেন দৌখয়োছিলেন পাঁরফ্ক।রভাবে দুটি স্তরে । একটি 
স্তরে সমস্যাটি ছিল স্বামী-গ্ীর॥ অন্য স্তরাট ছিল শিশু সস্তানের 
পার্সপেকটিভ । 

তবে 'পুনশ্চ'র মত এ ছবিতেও শৈল্পিক সৌন্দর্যের অভাব ছিল। 
জীবনের কথা বলা হলেও জীবনের স্পন্দনটা যেন অনুপাস্থিত। 
প্রাণহীন প্রতিমার মত । 'প্রাতানাধ' বিষয় এবং বন্তব্যে অনেক বোশ 
ডায়ন্যামক, বোল্ড হয়েও আঘাত করতে পার্স না দর্শকদের । যেমনটি 
করোছিল “আকাশ কুসুম' (৬৫ )। 

আগুনে ঘি ফেলোছলেন স্বয়ং সতঁজৎ রায় । তিনমাস ধরে মুণাল 
সেন, সতাাজৎ রায়, চিন্রনাটাকার আশিস বর্ণণের মধ্যে স্টেটসম্যান 
পন্তিকায় সেকি চিঠি চালাচাল ! এ ছবিতে একজন উচ্চাভিলাষী 
যুবকের ভয়ংকর ব্যর্থতাকে বিদৃপ করা হয়োছল, যে পুণাজবাদী সমাজের 
উচ্চন্তরে ওঠার জন] নানারকম ময়্রপূচ্ছ ধারণ করেও শেষকালে বুঝেছিল 
সাঁত্কার বড় হওয়ার পথ ওটা নয় কেননা ওই তথাকাঁথত সামাঁজক 
উচ্চস্তরটি ভও্ডাম মানত । এ ছাবিতে তান ফর্ম নয়েও নানা ধরনের 
এক্সপোরিমেন্ট করেছেন । 

অনেকেই তখন ছবিটি দেখে মন্তব্য করোছলেন “ভসুয়াল 
জাগলারি' । যতততন্র ফ্রিজ শটের বাবহার, ধারাভাষ্য ক্রশকাটিং 
ব্যাপারগুলো সাধারণ দর্শককে থমকে দিয়েছিল। [সিনেমার পর্দায় 
অমন অদ্ভুতুড়ে কাও বোধহয় তারা প্রথম দেখলেন । 

স্টেটসমযান পান্রকার সমালোচনার পাঁরপ্রেশ্ষিতে চিত্রনাট্যকার 
আশিস বর্মণ ছবির 'টাঁপক্যালিটি' নিয়ে তর্ক শুরু করলেন। সত্যাঁজ 
রায় চিঠি দিয়ে জানালেন 2. 19 1 19010 ০1 1191 10110 
|1/ ০1090119118 11 008950017 51076101)95 ৬/৪1| 10৪০1 
0719 8100108010/, ৬/1)81 1 10070 85151955101) 11 
19110401179 9901 ৪০০৩1 0)৪ 13০01 9091/05 010৮ 
৬/101 ও 991 ৬/98107859 (01 5188015 5%170015... 

(9151991781_10.8.65. 

আগুনে ঘি পড়ল । জলে উঠলেন মুণাল সেন। চ্যাপাঁলনে 
ভবঘুরে চরিতটির প্রসঙ্গ তুলে তিনি লিখলেন--'.... 1115 ০00090. 
001 1 81118101181 191715184 10 01179 ৪. 01911113101 | 
015 599111091/ 9১০10079 12018977105--0191910 ৮4110 
[0101 11. 18. 17898 01 [00901 91090 010/ ০ 
/9950195 90165 ৪১019959, 10 04019 115 ০৬/1) ৬/০15 
খা ০0108100101) 0608 8৬/৪999 1781, ০ 810 1181 
01159111115 0910, ৪০০০7৫0 (০117, 90109৬৪9 
107 019711%, 115 17045180119 101 /9111/ 810 59 017/ 817 
10718651 %9815, 90161 /০110 /৪1 || (৬7917 08 40119 
485 80০০10451/ 016691811), 0115 599 010 5181 /681€- 
7955 00৫ 51081)5$ 5100915 010৬9 0119191171০ 1011 ও 
09261 ৬/০1181. /170 | ঝা, 50069, 11. 879 ৮/111 101 
08108101৫০1 08 (010108111০1 01910115 11181)9 
0199911 ০এ ৬0) 5০1) 17951919110 1118 10179 
19215 01115 |) 087991 (31819517871 5.8.65) 

মধা কলকাতার কাঁফ হাউস পাড়ায় তখন জমে উঠেছে আলোচনা । 
অনেকে বলছেন সত্যান্ভৎ রায়ের কি প্রয়োজন ছিল এই বিতর্কে নামার । 
মুখাল সেনের দলের লোকরা ভাবছেন শুধু পইযুদ্ধেই সব ব্যাপারটার 
ফয়সালা হবে তো! নাকি আরও কিছু দূর গড়াষে 2 

সন্ত রায় ১৬ আগসট আবার এক দার্ঘ চিঠি পাঠিয়ে তর্কের 
আচে ফু ঝাড়লেন। তিনি -বলুলেন-_“....16 4851) 16130” 
1095 817 001119171301218911, 105 01 08 $0110906--1 19 
1100151717811811/6 29৬।095, 8110 11 50779 11/91/ 0918115 
০6011 116. 881 ৮/1678 15 008 1010108111/ 11 119 
0761)9, 8170 11919 15 1117. 08. 81110009০15 
77815615 7... | ৮/51 141. 5917 1130 1701 0190080 017910117) 
7700 0119, 81070019110 00179 90119 108579559190 (191 


সত্যজিৎ রায় এবং মৃণাল সেন--গুখোমুখি / এস রায় 


115 0991008 ০ 11$ ০৬ [[|া। 59779 [গা ৪1705- 
1709150810119 06096 081110 ০10912091. 716 পাও 
(07045 0101 100 /911 07311915701 1001079 80০90 
101817% 19790) ০01 0719 ৮/107 115 0915% 8170 1015 
770115150179....0119 11810, 11 98০1, 19 17701 /25013'5 
19019 00৮ ৪ 811, ৮৪ ৪ 158. 01০৬4 ৬/1০ 1795 
1981171/59500+5 19550) 800 /৪ ৬/৪915 1116 7980০০15 
(9) ৪5 এ ০019191)1181110091 01 016 111061911 810981- 
010 ০1 913005$ 5/770015. 1015 115 ৬/০1101% ০1০19) 
৬1101 1081585 079 091719-85 /91| ৪5 16 7181695 
1৬910০4৭790 01 001 01795, 
(51915511787 21.8.65) 
বল তখনও মাঠে গড়াচ্ছে । পাঠক-দর্শকরা নীরব | সত্যাভৎ রায়, 
আশিস বর্মণ, মৃণাল সেনের কলম চলছে। প্রাতীদনকার স্টেটসম্যান 
পাঁতকার “চাঠিপন্ন' বিভাগটি তখন অবশ্যপাঠ্য । মৃণাল সেনের চিঠি 
সাতাঁদন বাদেই কাগজে বেরোল £ 
../59০900 01781111810 105 ঢাএ10--5/0 819 1৬০. 
$810818191061501811655-1 0০101 ৮151 00 108. 1- 
5০115 ভা. 78/৪00 91811 ০11/ 00915 0109 10)- 
71811 11015811, 115 ভ1109৬/, 017811753৮5, 115 70217 
51050, ও 09712, 96170167791, 510981 . 076৪7061, ৪ 
10791 16119/,  81৬/8551019911 ০ 70118108৪10 
৪%67015...0%175 10 7792 016 /০11এ 02551 1০ 
০৪. 06 ৪ 8100 8]0 10611951178 100. :£00105 15 
৪1545086619 0% 1106--8 [80001945 001752000609 
170990 ! 1511 0161) ও %155 010৬4, ৬/৪15 ০1 016 
111191911 809511011/ 06 5(8105 50015 ?+ 
(51819517917--28-8.65) 
এর পরই এলো সত্যজিৎ রায়ের তীক্ষ বিশ্লেষণী একটি চিঠি। 
তিনি 'আকাশ কুসুম" ছাঁবর 'সাপ্প্রাতক' চরিত্র নিয়ে মজা করে চিঠিটি 
লিখলেন । তার প্রতিটি ছত্রে ছিল বার্গের ছেশয়া। চিঠির শেষ 
লাইনে [তান লিখোছিলেন_ 00171510000191/ 70181 £. 
010৬4-1]0 15 2 010৬% || 15 9010৬471010, 
(5151991)81__1-9.95) 
চবললেন_ 


মৃণাল সেন পালটা ভবাবে 17 079 


1০ 0917৬5 ঘরে 
17015171917 78, 0৮ 


৪000709 11152 


490119790121% 


009401041 0196865, 1195 00177/91197711% 17800125111018 
৪:08/7085 1079৮৮17101) 0110178111091917990 19 176 
79101 |], 050101 4981-100 0৫91: /২ || 15 এ 
1 15 & 1) 17 1115 00101190110 1 078 109 1708- 
1950119 1০ 11015 1180 17. 30810, 11118 1৬17. 7৪, 
1017919151০ 1917911) 70181 ৪110 ৬411] 10911910550 
1181 10019] 7811095170110119 10915151917 170" 
89171710845. (5186891780-13.1.65) 

বিতর্ক হয়ত আরও চলত, পিকার সম্পাদক আর চাইলেন না ঝড় 
তুলতে । বন্ধ হয়ে গেল চিঠিপত্র । বাংলা ছবির হীতিহাসে একটি 
ছবি নিয়ে এমন চিঠি-ঝগড়া বোধহয় সেই প্রথম | সেই-ই শেষ। এই 
িঠি-ঝগড়াই মৃণাল সেনের 'আকাশ কুসুম'কে অবশা দর্শনীয় করে তুলল 
বুঁদ্ধমান দর্শকদের কাছে । “আকাশ কুসুম' মৃণাল সেনকে বাংলা ছাবির 


দর্শকের কাছে একটি পরিচিত নাম করে তুলল। 
এর প্রায় চার বছর বাদে এল “ভুবন সোম' (৬৯), তার প্রথম হিন্দি- 


ভাষী ছবি। প্রযোজকরা আগের ছবিগুলোর আর্থিক অসাফল্যে তাকে 
দূরে সারয়ে দিয়েছে। পাঁরবেশক পাড়ায় তান অঙ্দ্ুৎ। সুতরাং 
সরকারী সংস্থা ফিলম ফিনানস করপোরেশনের টাকায় তোলা হল 
'ডুবন সোম" । ট্রানীজশন পারয়ডের শেষ ছাবি, এটি । 

যাই হোক, 'ভুবন সোম" বাংলার ছাঁব জগতে শুধু নয় হন্দি জগতেও 
নতুনস্থের এক দমকা হাওয়া গনয়ে এসোছল । যাঁদও অসাধারণ সৃষ্টি 
হয়ে ওঠার কোন বিস্ময়কর বিশেষত্ব এ ছবির কাহিনী-আভিনয় বা 
ক্যামেরাওয়ার্কে নেই, সাম্প্রতিক সমস্যার খুব সামান্য ছায়াই পড়ছিল 
ছবির বন্তব্যে, কিন্তু এক আঁভনব পদ্ধতিতে তানি তর করেছিলেন 
ভুবন সোম'কে | ক্যামেরা আর ঘটনাকে নিয়ে ছবি করেছেন তানি ॥ 
সাহিত্যের আচল ছিড়ে মৃণাল সেন চলীচ্চতের হাত ধরে এই ছবিতেই 
তিনি কলকাতার পারাচাতি হিসাবে হাজির করলেন পাঁরচালক সত্যাজং 
রায়কে । “আকাশ কুসুম' ছবির পত্র-বতগ্া ভুলে গিয়ে যোগা ব্যান্তুকে 
যোগ্য মর্যাদা দলেন | “ভুবন সোম" মানুষের মুখোশ খোলার কাহনী । 
মানুষ তার প্রবেশের হাতে পড়ে কিভাবে নিজের বহ্‌ ব্যবহারে রপ্ত 
মুখোশগুলো খুলে নিজেকে নি্রে আবিষ্কার করে, এ ছাঁব তারই 
কাহিনী ৷ 

প্রগিলত সমাজ ব্যবস্থায় কোন মানুষের পক্ষে সৎ ও কর্তব্যপরায়ণ 
থাকার চেষ্টা হাস্যকর । শেষ মুহূর্তে নেপথ্য ভাষণে জানানো হয়ৌছিল 
ভুবন সোগের চাঁরত্রে পারব্তন হওয়াতেই ঘুষখোর যাদব প্যাটেল চাকর 
খোওয়ানোর হাত থেকে রেহাই পেলো, কিন্তু তার মত অন্যায়ের সঙ্গে 
আপোষ করতে অভ্যান্ত জীবেরা একবার ক্ষমা পেলেও অপরাধ থেকে দূরে 


থেকেই গেছে...। 


পরিবর্তন ২২ 


& 


থাকতে পারে না । অর্থাং ভুবন সোমের হৃদয় প্রাততি মানুষেরই হদয় 
পারবর্তন ঘটাবে-_-এটা মনে করা বাতুলতা মান্ন। 

“আকাশ কুসম"-এ প্রয়োগ প্রকরণের ষে পরীক্ষাগুলোকে “ভিস্যুয়াল 
জাগলার' বলা হয়োছিল এ ছবিতে সেগুলো বহুলাংশে শোস্পিক সুষমায় 
বাবহৃত। ছবিটি কাব্যিক অনুভুত জাগায় । চলচ্চিত্রের নিজস্ব ভাষাকে 
তিনি একবারে অন্য রূপে বর্ণে হাজির করলেন এ ছবিতে । 

০ 


আবার মৃণাল সেন মুখ ফিরিয়ে আনলেন কলকাতায় ৷ নগর সভাতা 
নাগারক সমস্যা তাকে বিব্রত করতে শুরু করল । অর্থ-সামাজিক, রাজ- 
নোতিক জটিলতা মৃণাল সেনকে বোধ হয় অজান্তেই টেনে নিয়ে গেল 
তার ছাঁব ততারর 'যৌবন' পর্যায়ে । সন্তরের দশকের শুরুতে রাজনৈতিক 
মৃণাল সেনের জন্ম বলা যায়। ভারতের ছায়াছবির ম্যাপে তার নামটি 
ফুটে উঠতে শুরু করল অননাসাধারণ ব্যাতিরুম হিসাবে । সমালোচনার 
বিষয় হয়ে উঠতে লাগলেন তাঁন। তী'র ছবিগুলো দর্শককে বিরস্ত 
করতে লাগল । আবেগের দোলনায় না চাঁড়িয়ে মৃণাল সেন দর্শককে 
কারণ এবং ফলশ্ুতির দিকে গেখ ফেলতে বললেন । বললেন রি-আ্যাকট 
করতে ৷ তখন তার বিশ্বাসের ঘরে জমা হয়েছে ব্রেখটের সেই আদর্শ 
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'ইনটারাভিউ' (৭০) ছবির শেৰ দৃশ্যগুলো সে কথাই প্রমাণ করে 
মৃণাল সেন নিজেই বলেছেন_“আমরা তখন চলে গোঁছি একটা 
অবস্থায় । সেই অধ্যায়টির মত কোন কিছু আপানি-আমি বাবহারিক 
জীবনে কাঁর না। সেখানে অন্ধকারে একজন বসে আছে। সমস্ত 
ব্যাপারটা একটা আযাবস্্রাকশন "সে যখন সমস্ত কিছু ভাতে আর্ত 
করে তখন একটা ০০7০8 এর স্তরে তার উত্তরণ ঘটে যায়। সেই 
মুহূর্তে সে একটা আইডিয়া, একটা কনসেপট ।' 

"ভুবন সোগের পর 'ইনটারাভউ'তে ঝশপ দেওয়া, বাপ্তবকে ধরার 
নতুন চেষ্টা তার প্রাণময়তারই প্রমাণ । এ ছাবকে সর্বস্তরে সফল বলা 
যাবে না, অস্তুতী বনাসে। তবুও তানি পাঁরবর্তনের কথা সোচ্চার হয়ে 
সেই প্রথম বললেন ।_“আমরা বলতে চেয়োছলাম যে আমাদের দেশে 
দ্রান্গফার অফ পাওয়ার হয়েছে । কিন্তু সেই কলোনিয়াল 'লিগ্যাসি 
সেই লিগ্যাঁস সর্বস্তরে কাজ করে চলেছে। 
“*ইনটারাভষ্ট' জাগা কাপড়ের গল্প নিশ্চয়ই নয়, এ ছবিতে বলা হয়েছে 
পারবর্তন প্রয়োজন স্বস্তরেই__পাঁলটিক্যাল, সোস্যাল, ইকনাঁমক সব 
স্তরেই- 

ভারতে যথার্থ রাজনৈতিক সিনেমার জন্ম এই 'ইনটারডিউ' থেকেই । 
মৃণাল সেনের মতবাদের বিপরীত মেরুর লোকজনেরাও হৈ হৈ শুরু করে 
দিলেন বিপ্লবের অপব্যাথ নিয়ে । 'আ-পালটিক্যাল লোকজনরা ঝুনো 
নারকোল মনে করে তাকে কাকের মত দূরে সাঁরয়ে রাখলেও সন্তর 
দশকের জলন্ত রাজনীতি মৃণাল সেনকে নীরবে বসে থাকতে দিল না । 

এ ছাবর আর্ক অসাফল্য তাকে নিয়ে গেল বিহারে; তুললেন 
“এক আধুর কাহানী' (৭১) । মোটেই শান্তশালী ছাবি নয়। বরং 
অনেক কাচা বলাই ভাল । গ্বন্ত পেলেন না। ভেতরে ভেতরে চাপা 
ক্ষোভ জমছে তখন । 

১৯৭২ সালে তৌর হল 'কলকাতা ৭১'। আগুনে ঘি পড়ল 
আবার ॥ কেউ কেই বললেন_-কোধান্ধ নৈরাজ্য আর বিপ্লবী আবেগের 
পার্থকাটা আদো স্পষ্ট নয় মূণাল সেনের কাছে ।' অপর দল বললেন 
পাল সেনের শ্রেষ্ট ছাব ।' ঝড় বইতে শুরু করল এলোপাথাড়ি । 
কলকাতা শহরে তখন বিপ্লবী রাজনীতির দারুণ দাপাদ।পি। জজ 
পারবর্তন করায় উৎসগাঁকৃত তান ফুসফুসগুলোকে বেয়নেউ বদ্ধ করতে 
আলতে গাঁলতে চলছে কম্ং অপারেশন । আতভাঁঞ্কত প্রায় সবাই । 


চিাঁজৎ ঘোষ 


রতান্ত পারবর্তনের আনন্দে কেউ কেউ উদ্বেল। 1৩৭ সেই সগয়ই 
'কমকাতা-৭১' এর কুড়ি বরের ছেলেটা হাতার বছরের শোষণ বগ্নার 
ইাতহাসের ওপর 'দিয়ে হেটে এসে বলে--'আমাকে কে গুল করেছে 
আম জানি, কিন্তু বলবনা।' জাপনারা সাফার করুন যতাঁদন না 
আপনারা তাকে খুজে বার করতে পারেন । 

এই ছাঁব মুস্তি পাবার পরই, একবারে সাধারণ মানুষরা যখন 
ছাবটাকে রিজেকট করল, তখন প্রশ্ন উঠল ফরণ নিয়ে পরীক্ষা নিরাক্ষা 
করতে গিয়ে তীর প্রকাশভঙ্গী জটিল হয়ে উঠছে নাতো! তান ছবি 
করাছলেন শোষিত বণ্চিভ দাঁরদ্র মানুষদের জন্য । তাদের মধ্যে সংগ্রা্ী 
চেতনাকে জ্ঞাগয়ে তোলার জন্যই তার ক্মামেরাকে হাতিয়ার করা । অথচ 
ছাবগুলোর ভটিল প্রকাশভার্ এ সব মানুষমূলোকে দূরে সারিয়ে রাখছে । 
মশাল সেন তখন ধলোছিলেন_-একমান্্ পথ হচ্ছে আমি যেমন চেষ্টা 
করবো সাধারণ মানুষের কাছে সহঙ্ভে বোধগম্য হবার, তেগনি সাধারণ 
মানুবের একটা প্রচণ্ড দাঁরিস্থ আছে আমাকে বোঝার ॥ দায় শুধু যিনি 
ছাবি করেন সেই শিল্পকমীরই নয়. দায় দর্শকেরও যাদের প্রনা ছা 
করা 17 

মুখে বললেও তিনি সহজে বোধ্গম। হয়ে উঠতে পারলেন না। 
তিনি সংগ্রামের কথা বললেন, বিপ্লবের শ্লোগান তুললেন, কু সবগন- 
গ্রাহ্য হল কোথায় সেই ছাব! অথঠ1ক অবশ্যন্তাবী কথা বলে 
তান। “আমরা বলতে চেয়েছি দাক্ষিণপন্থী 


আকালের সঙ্ধানে'র শুটিং-এ / চিত্রীজৎ ঘোষ 


কথা এবং একথা বলতে গিয়ে আরো বলতে চেয়েছি যে এই লড়াই 
করতে গিয়ে আমরা যেন লেফট এস্টাবালশমেনটের শিকার না হয়ে 
পাড় ।-সমস্ত রকম সংকীর্ণতা, সমস্ত রকম সেকটারয়ানিজমের বিরুদ্ধে 
এই ছাঁবি, বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে সমস্ত রকম 


সংকীর্ণতাপ বিরুদ্ধে এই ছবি।' অথচ 'পদাতিক'(৭৩) ভার এই 
পধায়ের সেরা ছবি হয়েও সর্বপ্রনগ্রাহা হল না। প্রয়োগভাঙ্গতে জটিলতা 
রয়েই গেল। দর্শকরা ভয়মেশানো শ্রন্ধায় মাথা নীডু করলেন । 

মেজাজের দিক থেকে 'পদাতিক' এর বহু দৃশ্যে আমরা “ভুবন সোম'- 
এর গীতিধার্মতা খু'জে পাই। “আকাশ কৃসুম' থেকে মৃণাল সেন 
চলচ্চিত্রের ভাষা খেজার যে নিরন্তর চেষ্টা করছিলেন 'পদ্যাতক'-এ তার 
আত্মস্থ পাঁরণাঁত। ছবির বিষয়কে তানি ডেঙেছেন। ছবিকে 
প্রয়োজনে ডির্রামাটাইজ করছেন । ফরমকে দুমড়ে কনটেনটের উপযোগী 
করে তুলেছেন । নায়ককে শেষ পর্যন্ত বিপ্লবে আস্থাশীল করে তুলেছেন । 
সে কোন দূলে যাবে সেটা বিষয় নয়, বিপ্লবী চেতনায় উদ্ধন্ধ হল সেটাই 
ঘটনা । 'প্দাতিক' এর এই পরিচ্ছন্ন সমাপ্ত রীতিমত সাহসের 
পারচয়। 

কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ প্রাতিক্রিয়া কই; বইপড়া, লেখাপড়া 
জানা কছু লোক উদ্ধাহু হয়ে নৃত) করলেন, কেউ বা তুললেন ঝুটতর্কের 
ঝড়। আর আদতে যাদের উদ্ধন্ধ করার জন। এইসব ছবি তোর তারা 
রইলেন ভীতিপূর্ন সম্মানজনক দূরকে। 

পরের ছাব 'কোরাস'(৭৪)-এ একই ঘটনার পুনরাবীন্ত ঘটল ॥ 
যাঁদও মৃণাল সেন তখন বলেছিলেন-“কোরাস আগাদের ছাবতে শেষ 
পর্যন্ত এসে দাঁড়ায় একটি ব্যাপক অর্থে_বিশাল মানুষের এক বিশাল 
ইচ্ছা__বিস্তর মানুষ. অনেক কথা, বহু লড়াই, সব যখন একীভূত হয়ে 
যায়, একটা বিরাট সা্গাতিক মৃহূরত নষ্ট হয়, অর্থাৎ একটা কালেকটিভ 
আবেগ বা ইচ্ছা-তারই নাম 'কোরাস' । 

বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থা তখন অনেক পালটে শিয়ে£ছিল। 
১৯৫৫ সালের 'রাতভোর' ছবির বাস্তবতা তখন আর নেই । ছ্িতীয়ত 
মানুষ যে দুঃখ-দুখার ঈধো আছে-দুইসহ হলেও তা মেনে নিচ্ছে অথবা 
বড়ঙ্জোর ব্যান্তগতভাবে লড়ছে_এটৃকুই এতাঁদন বলা হয়েছে। কিন্তু 
মানুষকে যে সামাগ্রক হয়ে রাজনৈতিকভাবে লড়তে হবে, তার চারপাশের 


জগংটাকে পালটাবার জনও কিছু করতে হবে-_এসব কথা বাংলা ছবিতে 
মৃণাল সেনের আগে কেউ বলেননি । তিন দুঃসাহসী নিশ্চয়ই । তার 
এই সাহস প্রশংসনীয় । 

আমরা জানি এইসব ছাঁব যাতে ব্যবসাঁয়ক সফলতা না পায় 
একঘরে হয়ে যায়, সেনা বিভিন্ন রাজনোতিক দল থেকে নানাভাবে 
চাপ সৃষ্টির চষ্টাও হয়ে থাকে, কিন্তু মৃণাল সেন সেই চাপের কাছে নতি 
স্বীকার না করে এগিয়ে গেছেন। এগিয়ে গেছেন পারফেকশনের পথে। 
[তান মানুষের কাছাকাছি আসতে চেষ্টা করেছেন, আরও বোশ 
সহজবোধা হবার জনা প্রয়োগ কৌশলের. সরলীকরণ করেছেন । 

এই পর্যায়ের এই নতুন পারবর্তন শুরু হয়েছে 'মুগয়া'(৭৫) ছার 
থেকে । “ওকা উর কথা'৭৬) (তেলুগু, 'পরণুয়াম'(৭৮) এবং 
'একাঁদন প্রাতাদন'।০)-এ সেই পরিবর্তনের পাঁরণতি বলতে পাঁর 
এই চারখানি ছবিতেই তিনি সহজ সরল গ্ুয়োগছন্দ বেছে নিয়েছেন। 
কনটেনটও সাবলীল । কোথাও হোগট থাবার সুযোগ নেই । জলে 
ওঠা রা্রনীতির কথা আছে সব ছাবগুলোতেই, কিন্তু সধতুই সেই 
আবেদন এসেছে মানাবরার স্তর থেকে, নাটকীয় ঘটনার পাঁরণাঁততে 
এসেছে এ আন্তম উপসংহার । 

'পরশুরামা, ওক। উরি কথা' এই নিবন্ধ লেখার সময় পর্যন্ত মুন্ত 
পায়ান, কবে পাবে বলা স্তর নয়। পাঁরবেশক পাড়ার ফড়মন্ত্েই 
এইসব ঘটছে একথা বলা বাহ্লা । তবে আনন্দের কথা মৃণল সেন 
ভারজেদী প্রতিবাদী চাঁরত্র নিয়েও কমারশিয়া্গ প্রপোজিশন হয়ে 
উষ্ছেন। ভার সাম্প্রীতক ছবি 'একদিন প্রারাদন' ভালো ব্যবসা 
করছে।" পুরুষশাসিত সমাজে নিশ্বন্ত পাঁরবারের নগ্ বাস্তব চিত্রটি এই 
ছাবতে উপান্থত। 'পুনশ্চর' অন্য এক ছায়া যেন দেখা যায় এ ছবিতে । 
চল[ি ভাষায় রাঙনৈতিক কথাবার্তা একটিও নেই, অথচ সব ঘটনার 
তলায় তলায় বয়ে যাচ্ছে আজকের রাজনীতির চোরাস্তরোত। যার বাহিঃ- 
প্রকাশ একমাত শেষ দূশোর একটি সংলাপে-/লাথ মার শালা অগন 
ভন্দরলোকের মুখে ।' এই সংলাপের মধোই ক্ষোভ-জালা-দুঃখ-বেিয়ে 
আসতে না পারার যন্ত্রণা সব ফুটে বেরোয় । 

যখন সত্যাজ্রৎ রায় দেশ বিদেশে সম্মান অর্জন করছেন বছরের পর 
বছর, আশপাশে যখন একটা ছোট চারাগাছও দেখা যাচ্ছিল না, ঠিক 
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পাবেন 


কারণ এ হ'ল সাশ্রয়ের সঙ্গে উৎকৃষ্ট জানসের নীল 


ইল হলাহিলস 
অর্থাৎ যথেষ্ট সস্তা অথচ খুব ভালো । শর 
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॥কোরাস'/ সুভাষ নন্দী 


'তখনই এসেছেন মৃণাল সেন নতুন রূপীনয়ে। আন্তজ্ঞাতক খ্যাত 
আজ ভার হাতের মুঠোয় । তার একাধক ছা, বিশেষ করে শেষের 
দিককার, [দেশের আন্তর্জাতিক উৎসবে প্রদার্শত হয়েছে, সম্মান পেয়েছে 


পুরস্কার এনেছে । 

আজকের কলকাতায় তাই সত্যাঁজতের পরই যে নাগটি প্রথম মুখে 
আসে সেটি মৃণাল সেনের। শুধু কলকাতা বলি কেন, সারা ভারতেই 
বোধ হয় তান তীয় নাগ | [তাই বোধ হয় একমাত পারগলক যিনি 
ভ্ঞারতের বিভিন্ন আণ্চঁলিক ভাষাতেও ছাঁক করেছেন। তার নিজস্ব 
স্পারটকে যথাযথ বজ্ঞায় রেখেই 1তাঁন এ সব ছবিতে হাত দিয়েছিলেন । 
এবং সত্যি কথা বলতে কি গটড়িয়াতে “মাটির মনিষ' কিংবা তেলুগু 
ভাষায় “ওকা উর কথা' এক একটি সাইলস্টোন বলা যায়। 

সারা ভারতের যে কোন অপ্চলের তরুণ উদামী পাঁরচালকদের কাছে 
মৃণাল সেন নামটি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মর্ভবা | বমবে-ব্যাঙ্গালোর-মাদ্রাজ- 
দিলাল সব জায়গ'তেই দেখা গেছে তকে ঘিরে 
তারুণোর জটলা ।!উপরক্তু মৃণাল সেনের 
গুণ তান ভালো বন্তাঃষে কোন বিষয়ে 
কোন পাঁরবেশের সঙ্গে আযডজাসট করে 


নি 
১ 


পারেন। সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে যাবার এক অসাধারণ দক্ষতা 
আছে তার। এবং তার বলার ভাঁ্গও খুব মনোহারী, দারুণ 
পারসুয়সভ। এখনও পর্য্ত মৃণাল সেন তার ছবি লজ হলে 
ছাঁবঘরের সামনে সকাল-বিকেল-সন্ধ্যে দাড়িয়ে থাকেন । লোকমুখে 
দর্শকের ি-আাকশন না শুনে তান নিজেই সরেজীমনে বোরয়ে পড়েন! 
তাই তাকে কখনও দেখা যায় গেক্টরে সিনেমার ল'বিতে একদল ছাত্রের 
সঙ্গে রাছনীত-ছাঁৰ নিয়ে আলোচনা করছেন ; কখনও বা এলিট 
সিনেমা হলের কাউনটারে লীড়য়ে একজ্রন প্রোঁট দর্শকের সঙ্গে জমিয়েছেন 
তর্ক। এমন ভাবে পাবলিক িলেশনস বজার রাখার কাজ কলকাতায় 
শুধু কেন, অনা কোন পাঁরচালকও করেন কি না জানি না। এগুলো 
1 মূশাল সেনের কাপিরাইট । 
একমাত্র তিনিই বোধ হয় তরুণদের উদ্দেশ্যে বলতে, 

পারেন__ 'বেরিয়ে পড়ো পৃথবীর পথে । এই িলম মাধামে 

ও গিনজের চেতনা- বুঁ্ধমত ছাঁৰ করে ঝও এবং কখনও 

& সুযোগ নিতে ছেড় না। এইভাবেই উন্নীত কর ও লড়াই 
এষ, চালাও | আমি চাই তোমাদের চলার পথ দুর্গম হোক ।' 
আশ্চর্ের ঘটনা হল--পথের পাঁচালী'র পর 
॥ এবং এখনও সত্য রায়কে রে যেমন কোন 
আন্দোলন দানা বাধোন, মৃণাল সেনকে ঘিরেও 
তেমন কিছু হল না। তান একলাই কা করে যাচ্ছেন । বিচ্ছিন্নভাবে 
কয়েকজন তরুণ হয়তো ব চেষ্টা করছেন, কিন্তু রাজনোতক 'বাদে*র 
চুলচেরা গতাঁবরোধ তাদের সবাইকে আলাদা করে রেখেছে । এটুকুই 
আশ্বাস যে 'নতুন' সনেনার নতুনতর আন্দোলন যাঁদবা 1কছু ঘটে থাকে 
ত। এই মৃণাল সেনকে ছিরেই । বমবের শ্যাম বোনগল, ক্নাটকের 
সধ্যু, বি ভি করস্থ এবং আরও সবাই ছবি করছেন নিজদ্ব ভাঙ্গতে 
ঠিকই, কিন্তু জাচড়ের টানে কোথায় যেন একই সুর এক-একবার বেজে 
ওঠে। 

ভারতের ছাবকে সত্যাঁজৎ রায় দিয়েছেন আস্তজ্যাতক স্বীকৃতি আর 
মুণাল সেন দিচ্ছেন প্রাতিবাদী চার | শিল্পরসসমৃদ্ধ জীবনযুখী ছাবর 
প্রবস্তা সতাঁজং রায়, মুণাল সেন সেই জীবনে জালা আর দৃহ্খকে, হতাশা 
আর যন্তরণাকে, ক্ষোভ আর বিপ্রবী চেতনাকে জাগিয়ে তুলছেন । 

লুই বুনুয়েল একবার বলোছলে--9০0৪%10 ঠ৪2 185 991 
8৪৫ ৪. 17781. 11 01815 51100110 917411115 8/95. [119 
৬/০110 ৮/০০1৭6%91০09- 74 | ০9814 53 801 ঢালা 
09 ৮/109 5৮911 ০1 501881) 76118015115 [01017361 11011, 
009 001155756৮০ 9০ 800 10. 1191165.“ 

এখন ক্যামেরা তার কাছে সংগ্রামের হাতিয়ার, যেসনটি ঘটেছে 
চিলিতে, আর্জেনটিনার, ব্রাজলে, বলীভিয়ায়, সৌনগালে, মৌকুকোতে । 
শুনেছি এইসব দেশের বিপ্লবী চলাচ্চত্রকারদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগও 
মৃণাল সেনের । 'বিপ্লবী ?শপ্পসৃষ্টির মন্ুণপ্তটা হয়তো বা তাদের কাছ 
থেকেই মৃণাল সেনের পাওয়া । যরা সমাজ বদলের এীতিহাঁসক সত্যে 
বিশ্বাস করেন তারা চান তার এ হাতিরার থেকে অপ্প কিছুদিনের মধ্যে 
আগুনের গোলা বেরিয়ে আসুক । গনগনে “বধবংসী লেলিহান [শিখায় 
অগ্রিপরীক্ষা হোক বাংল৷ ছাবর: নেশাগ্রস্ত ভারতীয় ছাবর। সং 
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পরিবর্তন £ গত কয়েক বছর ধরে “বাংলা সিনেমা গেল 
গেল” রৰ উঠেছে । আপনিও কি যনে করেন বাংলা সিলেমা 
সভিই মৃত্যুপধযাত্রী ; তার অবক্ষয়ের কারণ কী? তাকে 
ক্ষিভীবে আৰার চাঙা করে তোলা যায়! 

ফেন £ যোদন থেকে ছাঁবিতে ঢুকোছি, বাংলা ছবির সংকটের কথা 
সোদন থেকেই শুনে আসছি । সংকট কখনও বেড়েছে, কখনও কমেছে : 
কিন্তু সংকটসুন্ত কখনই ঘটোনি। দু'রকমের সংকট বরাবরই দেখা গেছে 
_অর্থনোতক, আদর্শগত ৷ এই মুহূর্তে দুই সংকটই চরমে । বোমবাই 
ছবির দরুন বাংলার ছাব মার খাচ্ছে। আদর্শের সংকটও ভয়ংকর । 
একটা প্রচণ্ড ফাক দেখা যাচ্ছে । সেটা বেড়েই চলেছে । সমাধানের 
কোন সহজ পথ তো আমি দেখি না। চালিয়ে ঘাওয়া, টিকে থাকা 
অবশ্যই একটা বড় কথা । অর্থনৈতিক সংকটের গবরুদ্ধে ল়তে গে 
প্রথমেই দেখতে হবে আগ্মালক সীমানা ছাড়িয়ে কেমন করে সব 
দৃষ্টিভাঙ্গ রপ্ত করা ধায় বাংলা ছবি যাতে সারা ভারত দেখে 
দকে নদ্রর দিতে হবে । এবং আর এক ধাপ এাগয়ে বলতে হয়_ 
কিভাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সে ছবিকে প্রতিষ্টিত করা বায় তাও ভাবা 
দরকার ৷ তাছাড়া আদর্শের লড়াই তো রয়েছেই_ছবি তোর করার 
ক্ষমতা, আধুনিক ছবি করার মান?সকতা, তার সরঞ্জাম জোগাড় করা, 
সামাজিক চেতন। জাগয়ে তোলা, এইসব কাজগুলো যোটেই সহজ নয় । 

পরিবর্তন হ আপনার অধিকাংশ ছবিই ব্যবসায়িক দিক 
থেকে সফল হয়নি । এর কারণ কী? রাজনৈতিক আলভার- 
ট্টোদই কি এই ব্যর্থতার জন্য দায়ী £ 

সেন £ কে বলেছে আমার অধিকাংশ ছবি বাবসাঁয়িক দিক থেকে 
বার্থ হয়েছেঃ এত বছর ধরে ছাঁব করাছ, বোধহয় সর্যসাকুল্যে 
আঠারোখানা । আঁধকাংশ ছাঁব যাঁদ ব্যর্থই হতো, তাহলে ছবি করতে 
দিত কেউ? হয়ত, অসাফলোর কথা আখি নিজের মুখেই বলেছি, কিন্তু 
সবটাই সাত্যি বলোছ কি ১ তবে হ্যা, লগ্গীকারকরা যে পাঁরসাণ টাকা 
ফেরান ছবি থেকে, সে পাঁরমাণ ট্রাকা কোন ছাঁব থেকেই তে 
পাঁরান। তবে আধিবাংশ ছাবচতেই যে তাদের ডুবিয়োছ--একথাও 
ঠিকনয়। 

আছাড়া একটা সোঙ্জা কথা না বাঝার তো নয়। [সারয়ন ছবির 
বাজার কখনই কোথাও রমরমা হতে পারে না। হয়ান। সোঁদক থেকে 
প্রযোজকরা আমাকে নিয়ে এবং আমার মতো আরও তনেককে নিয়ে 
তেমন খুঁশ নন। তবুতো চালিয়ে যাচ্ছ। আর এই মুহূর্তে যা দেখতে 
পাচ্ছি ছাব করার সুযোগ সুবিধে আগের চাইতে অনেক বেশি বেড়েছে, 
অন্তত আমার ক্ষেত্রে । কেন প্রযোগককে ছেড়ে কোন প্রযোভককে 
ধরব_এখন বাছাই-এর সুযোগও এসে গেছে । কারণ হয়ত এঁ যে 
আপনাকে প্রথম প্রশ্বের জবাবে বলেছি-_আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমার 
ছাবর কম-বেশি কাটতি হচ্ছে । বাংলা ছবি করেই তা সপ্তব হচ্ছে৷ 
চিরকাল লড়াই করে চলোঁছ, আজও করাছ_আর্থক সংকটের সঙ্গে, 

শ্ আদর্ণের বা নীতির সপক্ষে । 

তি. পরিবর্তন ঃ বাংলা ভধ। ভারতে রাজনৈতিক ছবির 

ভবিধ্যৎ সম্পর্কে আপনার ধারণা কি? 

সেন £ রাজনৈতিক কথাটা না বলে সমাজ-সচেতন ছাবর কথা 
বললে হয়ত জারও ঝাপকতর স্তরে আপনার প্রশ্নটা নিয়ে যাওয়া যায়। 


'আলোকাঁচ্র ঃ চিযীজং ঘোষ 


যারা এই ধরনের ছবি সম্পর্কে উৎসাহী, তাদের কাছে. ভবিষ্/ং 
মোটেই নড়বড়ে নয়; বিশ্থাস, যুক্তি, বুদ্ধি, অনুভূতি-সব মিলিয়ে এক 
বিশেষ দারবদ্ধতার প্রয়োজন । এবং যে কোন সৎ পাঁরঢালকের পক্ষেই 
এ সবই আয়ন্তাধীনে রাখা স্ভব বলে আম সনে কাঁর। বাংলা ছবির 
“ক্ষেত্রে এ ধরনের পরিচালকের আবিভাব ক জামরা দেখতে পাচ্ছি না? 

পরিবর্তন £ আপনার মতে বর্তমানে বাংলার শ্রেষ্ঠ 
পরিচালক কে £ কোন গুণে ভিনি শ্রেষ্ঠ ? 

সেন £ এপ্রশ্ত আমকে কেদ আপনারাই বলুন নাঃ আপনারা 
ক জানেনলা 2 

পরিবর্তন 2 আমরা আপনার যতটা জানতে চাই । 

সেন 2 একটা নামই তো বলতে হবে 

পরিবর্তন ঃ অনেকের খ ঘাগ্য নতুন পরিচালকের 
দল বাংল। ছবির মান ক্রবপ ন।যিয়ে দিচ্ছে । তীরা বলছেন 
-ৰর্ডমান অবস্থু।য় কেবল যাদের যোগ্যতা প্রযাণিভ হয়েছে, 
সেইসব পরিচালকদেরই ছবি কর! উচিত। আপনি কি সেই 
মভ গ্রহণযোগ্য বলে যনে করেন? 

সেন £ আমারও মত তাই । অযোগ্য পাঁরচালকের সংখ্যা এই 
কলকাতায় দন দিন বেঁড়ে যাচ্ছে । যোগ্য পাঁরচালকরাও যে ছবি করার 
সুযোগ পাবেন_ এমন সমাঙ্ত বাবস্থা আমদের আছে কিঃ শুধু আকাশ 
কুনুম ভাবলেই চলবে না। আমাদের লড়াই তো যোগ্যতাকে লগ্মী- 
কারকদের কাধে চাপিয়ে দেওজ়া এবং এমনভাবে চাঁপয়ে দেওয়া যাতে 


তাকে অস্ীকার করার কোন উপায় থাকবে না, অস্তত বাবসায়িক ক্ষেতে 

পরিবর্তন £ আপনার মতে গত ভিন বছরে তরি সেরা 
বাংলা ছবি কোনটি ? কেল সে সেরা £ সেই ছবিই কিঅন্য 
ছবির মডেল হওয়া উচিত ? 

সেন £ কটা বাংলা ছাঁবহ বা দেখছ গত তিন বছরে ১ সত্য 
কথা বলতে কি. নিজের ছাঁৰ ছাড়া গত তিন বছরে খুব কমই বাংলা ছবি 
দেখোছ। এই অবস্থায় সত দেওয়া সমীচীন হবে না। * 

পরিবর্তন £ যাঝে বেশ কয়েক বছর আপনি প্রায় ৰেকার 
বসেছিলেন । আপনি সরকারী সাহায্যের জন্য চেষ্টা করে- 
ছিলেন কি? ঘল কী হয়েছিল? 

সেন ঃ বসে খুব বোঁশ থাঁকান। তবে এখন প্রতি বছরই 
একটা করে ছবি কারি। যাঁদও সুযোগ পাই আরও বৌশ ছবি করবার, 
আগে প্রথম যুগে দুটো ছবির ভেতরে ফাক থাকতো অনেক বোঁশি। 
কারণ এ একই- প্রযোভ্রকেরা স্থাভবিক কারণেই আমার ওপর বিশ্বাস 
রাখতে পারতেন না। এখন অবশ] সেই চেহারাটা পালটেছে বলে মনে 
হচ্ছে ॥ তবে এ অবস্থা কতাঁদন থাকবে বলতে পারাছি না। রাজ্য 
সরকারের কাছে ছাব করার প্রস্তাব আগে কখনও দিইনি, অত্স্ত 
স্বাভাবিক কারণেই ৷ বামফ্রনট সরকার আসার পরেও 'দিইীন ॥ কিন্তু 
বামক্রনট সরকারই আমাকে ছাব করতে বলায় “পরশুরাম' করোছিলাম 
এবং পরবর্তীকালে *ওকা ভীর কথা'র হান্দ ভাবং-এর জন্য কিছু টাকা। 
ধার চেয়েছিলাম, পেয়েছ । 

কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করোছলাম প্রথমে ১৯৬৮ সালে । 
এফ এফ সি দেই অর্থ জুগিয়েও ছিল তার ফল আমার প্রথম হিন্দ 
ছাব "ভুবন সোম' । সুদ সমেত টাকা শোধও করোছলাম কিছুদিনের 
মধ্যেই । সেই অর্থ শোধ করার দাপটে এফ এফ সি-রূকাছ থেকে 
আবার অর্থ সাহাধা পেয়োছিলাম 'পদাতিক' করবার জন্য । তার 
অনেকটাই এখনও শোধ করতে বাঁকি। সেজন্য মাঝে মধোই সরকার 
নে,টিশ জাসে তাগাদা 'দিরে ৷ তাছাড়া রাষ্্ায়ন্ত ব্যাঙ্ক থেকেও একবার 
টাকা ধার করোছিলাম 'কোরাস' ছবির জন্য । জাতীয় ও আন্তর্জাতক 
নানা পুরদ্তার পেয়েও ছাঁবটি অথপ্রাপ্তর দিক থেকে অসার্থক । 

পরিবর্তন £ আদর্শগতভাবে সমপন্থী হয়েও ৰামক্রনট 
নরকারের কাজকর্ষ সম্পর্কে আপনি বিরূপ সমালোচনা করেন 
কেন? আপনি ফি মনে করেন যে এই সরকার বাংল! 
চলচ্চিত্রকে পুনরুজ্সী বিভ করার জন্য সঠিক পদক্ষেপ করছেন? 


সেন £ গ্রমোদকর নিয়েই এবং প্রমোদকরের ওপর বাড়াত কর নিয়ে 
আমি সম্প্রাত বামফ্রনট সরকারকে আক্রমণ করেছি । এটা আমার 
ব্যান্তগত মত । আর্থিক রণ্টনের সুষম ব্যবন্থার কথা মনে রেখেই আম 
এই প্রশ্ন তুলোছলাম এবং সরকারকে আক্ুমণ করোছিলাম । এই 
আক্রমণ শুধু সরকারের বিরুদ্ধেই ছিল..না, পাঁয়বেশরপ্রদর্শকের বিরুদ্ধেও । 
এতে বামপন্থায় সমধর্মী হয়েও এই আক্রমণের অধিকার আমার অবশাই 
আছে! আমার রাজনোতক আদর্শে চিড় খাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না৷ 

এই সরকার অত্যন্ত সততার সঙ্গে বাংলা ছাঁবির সমস্যার মোকাবিলা, 
করছেন৷ কিন্তু সব সময়ই ষে সরকার সমস্যার সমাধানের জন্য বাস্তব- 
মুখী চিন্তা ভাবনা করছেন এমন কথা. জোর করে বলব না । কোন কোন 
ক্ষেতে আমার সঙ্গে সরকারের বিরোধিতা হয়েছে । হচ্ছে এবং হবে। 
তাতে করে সরকারের সততা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন ভোলার কারণ দোঁখ 
না। 

পরিবর্তন £ ফিলম সোসাইটি কিংকা ফিলম ক্লাবগুলি স্্থ 
দর্শক গড়তে পেরেছে কি? তাতে ৰাংলা চলচ্চিত্রের কী 
লাভ হয়েছে? 

ফেল £ পরিবেশ তোর অবশ্যই করতে পেরেছে এবং তাতে সব- 
ভারতীয় চলচ্চিত্রের অনেক উন্নাতিই হয়েছে বলব । শুধু বাংলা কেন.১ 

পরিৰর্তন £ সেনসরশিপ কি তুলে দেওয়া উচিত? 

সেন £ বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় একবারেই ন। | কিন্তু, এই ব্যবস্থার 
নানা পরিবঙন-পরিমার্জন প্রয়োজন । 
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হস ভবন 


সস 


ছোটদের জন; তৈরী হয়েছে "ঝিলমিল" 
সকলের চিত্তবিনোদনের বিশেষ করে শিশুদের 
উন্মুক্ত মাঠে ঘুরে বেড়াবার. পিকনিক করবার 
এবং সময় কাট্টাবার নতুন বাবস্থা । 
এখানে থাকছে টয়টেন, থাকছে লেক, থাকছে 
পাহাড়, থাকছে সর্পোদ্যান আর পাহীর খাঁচা, 
হরিণের আস্তানা, গরাছগাছড়া 
“ঝিলমিল” সোম এবং শুক্র বাদে রোজ 
সকাল ৯টা থেকে বিকেল ওটা পর্য্যন্ত খোলা 
থাকবে । তিন বছর পর্যান্ত শিশুদের ঢুকতে বা 
উয়ট্েন চাপতে এবং সর্পোদ্যান দেখতে কোন 
পয়সা লাগবে না । অন্যদের লাগবে । 
বৃহত্তর কলকাতার জনসাধারণের জন্য 
সি. এম, ডি. এ-র এই নবতম তাবদান 
“ঝিলমিল” একবার ঘুরে আসুন । বাচ্চাদের 
নিয়ে । 
তারপর আমাদের কাছে লিখুন ঝিলমিল 
সম্পর্কে । হয়তো বা সি. এম. ডি, এ সম্বন্ধে 
নতুন ভাবে চিন্তা করবার অবকাশ পাবেন । 
হোটরাও ঘুরে এসে আমাদের কাছে চিঠি 
লিখো । 
(জনসংযোগ বিভাগ, সি, এম, ডি. 55. অকলগন্দ্ 
প্লেস, কলকাতা ৭০০ ০১৭ থেকে প্রচারিত) 


“একদিন প্রাতাদন'-এ মৃণালের সহধার্জণী গীতা সেন | সুভাষ নন্দী 


গুর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ 'দুধারা' ছবি করতে এসে ৷ ছবিটা 
ফ্ুপ করলেও আমাদের পরিচয়টা ফ্ুপ করোনি । “দৃধারা' ছবির নায়িকা 
গীতা সোমই এখন মুগাল সেনের স্তী গীতা সেন । 


পরিচয় হয়েছিল চূয়াপ্রিশ সালে। বিয়ে হয়েছে বাহান্ন সালের 
১০ মারচ। মৃণাল সেনের বাড়ির সবাই-ই ওঁদের প্রেমের ব্যাপারটা 
জানতেন ৷ গাঁতা সোমের বাড়িতেও অজানা ছিল না। সুতরাং কোন 
অসুবিধেই হয়ান । 


দু'পক্ষের বাড়িতেই ছিল ঝমজনীতির হাওয়া। প্রগতিশীল রাজনীতি। 
আর সর্বক্ষণের প্রণয় আজন্ম সঙ্গী ছিল দারিদ্র। গাঁতা সোমের বাবা 
স্বদেশী করতেন । হু্ট-হাট জেলে চলে যাওয়া ছিল ভ্ুলভাত। চরম 
গাঁরবীর সঙ্গে লড়াই করেও তরুণী গাঁতা নাচ-গান শিখেছিলেন। 
সংসারের ভারি জোয়ালটা তার কীধে প্রায়ই এসে পড়তো ॥ 


আভিনয় করা অনেকটা সেই কারণেই । স্্রবৃস্তর জন্য হুগলীর 
ভদ্রকালী থেকে এসে টালিগঞ্জ এবং বরানগরের স্টুডিওয় কম পার্ম 
করতে হয়ান তাকে । একাঁদন ঘটল অঘটন । 'ভৈরবমন্তর' নামে একটি 
কয়েকদিন কাজ হয়েছে । 
' করার জন্য পাঁরচালকের কাছ থেকে 
নাঁয়কার সেকস আ্যাঁপলকে [তানি ছাবতে কাজে 


ছাবতে নায়কার চার করছেন গীতা সোন | 
এবশেষ' কয়েকটি দৃশে! “অভি 
প্রস্তাব এল। 


সেহীদনের সেই তিন্ত আভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে 
আজকের গীতা সেন বললেন--.পারচালক মশাই-এর চোখে শুটিং-এর 


লাগাবেন । 


দিন আমি অন্য উদ্দেশ্যের ঝলকানি দেখোছলাম ৷ সঙ্গে সঙ্গে দরজা 
খুলে বেরিয়ে এসেছিলাম । ও ছবিতে আর কাজ কাঁরাঁন। পাঁরচালক 
প্রযোজকরা পরে আমাদের বাড়িতে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করে যান 

ছাঁবতে সেই শেষ কাক্ত। তার আগে খাস্বিক ঘটকের 'নাগারক' 
ছাঁবর কাঞ্জ শেষ করোছিলেন। সুতরাং নিতাসঙ্গী দারিদ্র সঙ্গ ছাড়ল না। 
কাকার৷ একসমর.চেয়োছিলেন গরলগাছার এক দোজবরের সঙ্গে গীতার 
বিয়ে দিয়ে 'দায়' মেটাতে । পারেননি 

মূণাল সেনের সঙ্গে বিয়ে হয়েও অবস্থার কোন পাঁরবর্তন হল না। 
কনফারমভ বেকার তিনি । ছাবি করার চেষ্টা করছেন! আশ্বনী দত্ত 
রোডে বাসা ভাড়া নিয়ে দুজনে থাকেন। কোন দিন খাবারই 
জোটে না। স্টোভে শুধু জল ফুটে যায়, শূন্য হাতে দিনান্তে বাড় 
ফেরেন মুণালিবাবু । 

এই স্ুবস্থাটা কম দিন চলেন তাদের । দশ বারো বছরতো বটেই । 
ছেলেকে খাবার দিতে পারেননি ॥ ফুড কেনার পয়সা ছিল না। 

কিন্তু আপোষ কখনও নয় । গাঁতা সেনের দ্বামীকে নিয়ে গৰ 
এজন্যই । দতে দাত চেপে লড়াই করেছেন দুজনে । 'নামী-দাথী 
শিল্পীদের নিয়ে কাজ করার অফার বহুবার এসোঁছুল শুর কাছে। 
আমরাই ভাদের প্রায় তাড়িয়ে 'দিয়োছ। অথচ সেসব প্রপোজাল গ্রহণ 
করলে আজ আর ভাড়া বাঁড়তে_থাকতে_হতো না আমাদের বলার, 


সুরে গর্বের আনন্দ । 

ভবন সোম' ছাবর সাফল্যের পর একাঁদন গীতা সেন তাই স্থামীকে 
হাসতে হাসতে বল্লোছলেন-_'এক সোম তোমার জীবন বাচিয়েছে আর 
এক সোম তোমায় জনপ্রিয় করল ।' 

ঘরোয়া মুণাল সেন মানুষটা কেমন জানতে চাইলে তান বললেন 
দ্দারুণ ফুর্তবাল। খোলামেলা । একদম রাগ নেই। ঘর ছেড়ে 
একদম বেরোতে চান না। কাজ না থাকলে দিনের পর দিন এই ঘরেই 
বসে থাকেন।' ছেলে কুণাল তার মনের সঙ্গী । আন্ডারও ৷ 

দারিদ্র আর অভাবকে পাঁরবারের সবাই গায়ের পোশাক করে 
নিয়েছেন । বিলাসিতা, বড়লোকপনা একদম সয়না। “যোদন 
প্রথম ফ্রিজ এলো বাড়িতে, কাউকে ঠাণ্ডা জল দিতে লব্জা পেয়েছি। 
এমনাঁক নিজেদের খেতেও অস্বস্তি হয়েছে ' বললেন গাঁভা। 

এখনও ছেলে কুণাল বা ছেলের বৌ নিশা পড়াশুনো করতে যায় 
বাসে চড়ে । গাঁড় কখখনো না। কুণাল যায় এল-নাইন বাসে বিটি 
রোডের আই এস আইতে, নিশা যাদবপুরে। খুরাই বলে-_গাঁড়তে 
কেন যাবো 2 

ছবি তোরর পেছনে আদর্শ স্ত্রী হসাবে তার ভূমিকা কি জানতে 
চাইলে গীঁতা বললেন--“ছাঁবিটা সম্পূর্ণভাবে ও'রই সৃষ্টি”, সেখানে প্রত্যক্ষ 
কোন হাত নেই আমার । আমাকে যখনই যেভাবে সাহাযা করতে 
বলেছেন, করোছ'। ও'র চারটি ছাবতে আঁভনয় করেছি। আর 
নিজের সুখের জন্য আপোষ করতে কখনও না বাঁলনি । বলবও না ।' 

গীতা সেন সেই অর্থে শুধু আদর্শ স্ীই নন, সাঁতাকারের অর্ধাঙ্গিনী । 
দ্বামীর সাফল্যে আজ তিনি আনান্দিত, কিন্তু বিহ্বল নন। ফেলে আসা 
দুঃখের দিনগুলো সব সময়ই তাকে জীবনের এক কঠিন সত্যের মুখোমুখি 
ছাড় কারয়ে দেয় । আশ্রকের সাফল্য ও সাচ্ছল্য তাই তার মাথা ঘুরিয়ে 
দেয়ান। স্বামীর ছায়া হয়ে চীন, রাশিয়া, ইউরোপের নানা উৎসব নানা 
পাঁরবেশে ঘুরলেও ভদ্রকালীর গাঁতা সোম পপ্ঠাশ বছর পার করেও 
একটুও বদলাননি । পদবী বদলে শুধু গীতা সেন হয়েছেন । মানুষটা 
রয়েছেন একই রকম । 

ঘুমন্ত ছেলেকে ফেলে আত্মঘাতী হবার চিন্তায় কাটানো সময়টা 


পোঁরয়ে এসেও গাঁতা সেন হয়ত এখনও ভাবেন পারত উলটে যেতে 
কতক্ষণ ঃ ভারতের সবচাইতে বিতার্কত পারিগালকের স্ত্রী. হবার 
সৌভাগ্য যতটা ঝুশকটাও কম নয়। তাই তানি শ্থিতধা, স্থিরাচত্ত 1 
আগেকার সেই সংগ্রামী গাঁতা সোমই । 


সাক্ষাৎকার £ নির্মল ধর 


কাপড় শেষবার ধোবার আগে জলে একটু 
রানীপাল মেশান আর এবার দেখুন কাপড়ের 
ঝকঝকে সাদ ! রানীপালের সাদা! 

সাদা কাপড় সে যাই হোক না কেন সূতী, 
সিছ্থেটিক আর ব্রেণেড -রানীপাল ব্যবহারে 
ঝকঝকে হয়ে উঠবেই । 


নিয়মিত রানীপাল লাগান... 
আর সাদা কাকে বলে দেখুন ও দেখান 


সুতীর কাপড়ের জন। রানীপাল € 
সিস্থেটিক-ও ব্রেণ্ডেড কাপড়ের জন। 
রানীপালও -এস 
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পাঁরবর্তনের পক্ষ থেকে তিন ঈমকালীন পারচালক-_সত্যাজৎ রায়, তগুণ *গসুমপ।গ অবঘ বুঝা দাশগুস্তের কাছে গৃণাল সেন সম্পকে ক্ছু 
প্রশ্ন রাখা হয়োছল। প্রশ্মগুি মোটামুটি ছিল : আপনিন কি মৃণাল সেনকে বাংলা ছাঁবতে রাজনোতিক চিন্তাধারার প্রবর্তক বলে মনে করেন 


বাংলা. ছাবর ক্ষেত্রে মৃণালের ছবিগুলির গুরুত্ব কতটা ১ মৃণাল কোন কোন কারণে বাংলা ছবির অন্যতম ৫4০11781079 090101 ? ঠার ছবির 
সাফল্য-অসাফল্ায আপনাকে কি ভাবে প্রভাঁবত করে 2 রাজনোতক চলচ্চিত্রকার হিসাবে মৃণাল এগিয়ে যাচ্ছেন, না পাঁছরে ১ বিদেশে তার' 


6) 
[ছি 
[ছি] 
1) 
[ও 
77 
[নর] 
র। 


কু নটেমপোরার জীবত কোন পাঁরচালক সম্পর্কে কোন মস্তব/ আমি 
করতে চাই না/। বিদেশেও খুব কম পাঁরচালকই এসনটি করেন । 
উপরম্তু আমরা এত ক্লোজলি কাজ করছ! ছোট বাজ্জার ; ঘরোয়া 
পরিবেশ । দেবকী বসু, প্রমথেশ বড়ুয়া সম্পর্কে কিছু জানতে চান, 
বলতে" পারি । 


ছি ধ্র-বিচ্ছিন্ন ভাবে বাংলা ছবিতে সাম্যাজক-রাজনোতক চেতনার 
0 ছিল । যেমন, ডি,জর “বলেত ফেরত" বা নিমাই ঘোষের 
শছনমূল' ছাব দুটি । এই ্রসঙ্গেই আসে বাস্তবতাকে অসামানা ভাৎ- 
পর্যময় ও শিস্পসম্মতভাবে চলচ্চিত্রে ফুটিয়ে তোলার ব্যাপারটি, যার 
শুরু “পথের পাচালী' দিয়ে । সতজং রায়ের অনেকু ছবি এরপর 
বারবার তুলন[রাহত ভাবে শল্প-সম্মত হয়ে ওঠার পরেও আমাদের 
প্রথম চলাচ্চত্রের মাধ্যমে সচেতনভাবে নাড়া দের ভারতীয় সামাজিক- 
বাস্তবতার দিকটি সম্পর্কে । ইদানীং বারবার মনে হয় সত্যান্ং রায়-এর 
চলচ্চিত্রের এই দিকটি নিয়ে আরো ব্যপক ও বিশদ জালোচনা হওয়া 
উচিত। তার অপু-সারজ, পরশ পাথর, জলসাঘর, দেবা, কাণ্ঠনজঙ্যা 
মহানগর, প্রাতিদ্ন্বী, জন-অরণ্য ভারতীয় সামাজিক, রাজরনৌতিক, অর্থ- 
নোতিক দকগুলর বাভন্ন স্তরবিন্যাস ও শ্রেণীদ্বন্বকে যে অসম্ভব 
দক্ষতায় ও অসামান্য শিল্পসম্মতভাবে তুলে 'ধরে-ভারতীয় : চলচিত্রের 
ইীতহাসে তা সাত্যই বিরল। 


ধবাত্বক ঘটকও অসপ্ভব দক্ষতা দেখিয়েছিলেন ভারতীয় মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর সামাঁজক, অর্থনৈতিক, রাজনোতিক পালাবদলের 'বাভন্ন স্তরকে 
তার 'মেঘে ঢাকা তারা' ও পরবর্তী ছাবগুঁজর মাধামে তুলে ধরে। তবে, 
একটি বিশেষ কালকে ধরে পর্যায়নুকলামক ভাবে একের পর এক ছাঁবতে 
ভারতবর্ধের সামাজক, রাজনোতিক, অর্থনৈতিক দিকটিকে তুলে ধরার 
চেষ্টার দৃষ্টান্তটি সত্যই একমান্ত মৃণাল সেনের ছাঁবর মধ্যেই দেখা যায়? 
দ্ধতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকার ভারতবর্ষের গ্রামীণ অর্থনীতি ও তার ওপর 
চনরশীল সামাঁঞ্ক মূলবোধ যে বাপক ঝাপটা, খেয়েছিল সেই যুদ্ধ" 
গ্মলীন অর্থনীত ও গোশন-নিয়ান্ত উৎপাদন ব্যবস্থার দ্বারা এবং যে 
ভয়াবহ বপজ্জনকগর্ডে ঠেলে দিয়েছিল ভারতীয় অর্থনীত ও সামাজিক 
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মূল/বোধগুলোকে তা আগ্ো টের পাই যখন 'বাইশে শ্রাবণ' হদখি, যা 
মৃণাল সেন তৈরি করেছিলেন ১৯৬০-এর গোড়ার দিকে । দেই থেকে 
আজ পর্যন্ত, 'প্রাতানীধ' ও 'ভূবন সোস' বাদ দিলে, তার নিজের রাজ- 
নোৌতিক টস্তাধারার ছাপ নেই এমন ছবির কথা মনে পড়ে না। 
হাবা-বোবা বাংলা ছাঁব যে ব্যাপক শিল্পহীনতা ও বুঁদ্ধহীনতার় 
ভুগছে শুধুমাত্র বাবসাঁয়ক হয়ে ওঠার বার্থ মরণপণ চেষ্টায়, সেখানে 
সতাভিৎ রায় বা ঝাঁত্বক ঘটকের মতো মুল দেনও যে বিশিষ্ট ব্যাতিক্রম 
এবং অত্যস্ত গুরুতপূর্ণ এক ভামকা যে [তীনও পালন করেছেন সে কথা বলা 
তো বাহুল? । তাছাড়া যে নিঞদ্ব ধারায় [তান ছবির 'নির্সাণ”এর কাজটিকে 
সমাপ্ত করেন_অল্প টাকা ও অতাণ্প শুর্টিং-এ-তা অনেক তরুণ 
ভারতীয় পাঁরঠালককেই এক সময় প্রভাবিত করৌছল । জনেক টাকায় 
ছাঁব কারয়েদের ভিড়ে সাথা ঢুকিরে দেওয়ার ব0াপারটি বা এঁ ভাবে গাথা 
ঢুকিয়ে টিকে থাক।র ব্যাপারটিতে যে রণ-কৌশল আছে তা শিখে নিতে 
সাহাযা করোছল অনেক তরুণ পারচালককে । এদলে আছেন মণি 
কাউল, কুমার সাহানি, শ্যাম বেনেগেল, গিঁরশ কাসারাভীল্ল, আদুর 
গোপালকৃষ্ণ প্রভৃতি । এ একই রকম ভাবে মাথা ঢাকয়ে দেওয়ার 
ব্যাপারটি প্রভাবিত করোছল আমাকেও । 


উপর মৃণালের 
প্রভাব অনেক 
বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত 
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সব সময়হ একজন সচেতন চিন্রপারচালককে নানান সফলতা ও 
অসাফল্যের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যেতে হয় ॥ মৃণাল সেনও তার ব্যাতিক্রম 
নন। এই এগিয়ে বাওয়ার্র পথটুকু-চলতে ৮লতে সেই পাঁরচালক ছে 
নুটি-বিভ্যাতির মধ্যে ?দয়ে ?নজেকে শুধরে নেওয়ার কাজটুকু করে যান, 
কথনো কখনো তা সাতিই প্রভাব করে সমসামীয়ক ও পরব্তাঁ চিত্র- 
পারচালকদের, অন্তত স্পষ্টত হোক বা ইশারায় হোক তাদের সংকেত 
পাঠায় বেশ থানিকটা শিখে নিতে । মৃণাল সেনের “কলিকাতা ৭১-এর 
তাঁড়ং-সাফলা শেখায় সঠিকভাবে সমসাময়িক সময়কে নিয়ে করা ছবি 
সেই দেশের সামাঁজক, রাজনোতিক, অর্থনৈতিক দিকগুলোকে দেশের 
দর্শকগ্রাহ্য বুদ্ধিচর্চার মতন করে তুলে ধরলে দর্শক কতখানি পাশে এসে 
দাড়ান এবং পাঁরচালকের মনোবলকে*কতখনি বাড়িয়ে দেন। আবার 
তার 'কোরাস' ছবিতে সেই দর্শককেই যখন সাততাড়াতাঁড় তাঁর পাশ 


থেকে পাততাঁ়ি গুটিয়ে উঠে পড়তে দৌঁখ তখন থমকে যেতে হয়। 
বোঝ৷ যায়, ছাব-তৌরয় আগে বা ছাঁব তৌরর সময় যে বিশেষ দর্শকের 
কথা ভেবে একাঁট বিশেষ ছাঁব তাঁর করা হয়, সেই দর্শকদের মানাসক 
ভাবনাশচন্তা ও তার গাঁতকে কতখানি প্রশ্রয় দিয়ে ছাব তোরর কাজটি 
সমাধা করা উচিত। ঘাট ও পারের সীমানা হারিয়ে মাঝখানে দাড়িয়ে 
গল্প-ভালবাসা বাঙাল দর্শকের থমথমে মুখ দেখতে চাই না আমিও । 
তাছাড়া, মৃণাল সেন যে সুন্দর ও শিস্পসম্মতভাবে “গল্প" বলতে পারেন 
তার প্রগণ একাধকবার দৌখুয়েছেন তান'। তার এ পর্যস্ত শেষ ছাঁব 
একদিন প্রাতাঁদন' থেকে পাছয়ে গিয়ে এমন কি তার নিজেরও খুব 
প্রয় নয় ছাবি 'নীল আকাশের নীচে পর্যস্ত বারবার এ বিষয়টিতে ভার 
অবাধ দক্ষতা ফুটে ওঠে ।_এই সব এবং আরো অনেক কিছু ছাঁব করার 
সময় আমাকে ভয়ে কাঠ করে দেয় মাঝে মাঝে, ভাবি-_-আমার দর্শকেরা 
কথা ভুলে যাচ্ছি নাতো 

মুগল নিজেও বোধহয় নিজেকে শবপ্রবী রাজনৈতিক চলাচ্চ্কার 
বলে মনে করেন না। ১৯৪৭ ও তার পরবর্তী সময়ে পুড়ে পাওয়া 
স্বাধীনতার কথা*অস্পষ্টভাবে অনে পড়ে । মনে আছে ১৯৬৮-১৯৭৩ 
এর সময়গুলো । কিন্তু শবপ্লব-3 হয়েছে নাকি আমাদের দেশে ই 
একটি দেশের রাজনোতক বিপ্রবই চলচ্চিরকারের জন্ম দেয় । আরজেনাটি- 
নিরার বিপ্লবী রাঙ্নোৌতক পারাশ্থাত ও ভারতবর্ষের রাজনোতিক 
পারাস্থীত এক নয়৷ তাই আরজেনটিনিরায় যে ভাবে বিপ্লবী রজনোতক 
পারটির পাশে দাড়িয়ে থাকা বিপ্লবী রাজ্নোতিক চলা্চতকারের জন্ম হয়, 
এদেশে ভা সন্ভব নয়। এদেশে এখন একজন সামাজিকভাবে সচেতন 
মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী চিন্রপারচালকের পক্ষে এই পরিস্থিতি অনুযায়ী যা 
করা সপ্তব ভা হলো-__তার চারপাশের শেকড় গেড়ে বসে থাকা বিরুদ্ধ- 
ব্যবস্থার মূল্যায়ন ও তার মাঝখানে তার নিজের শ্রেণীর দ্বন্কে তুলে ধরা 
ফোর অসাধারণ নিদর্শন “কাণ্ঠনজক্ছা” ও “মহানগর' ছবি দুটি), এ ছাড়া 
খবাতবক ঘটকের 'সুবর্শরেখা' মৃণাল সেনের “একাঁদন প্রাতাদন' ও আরো 
কয়েকটি ছাঁব। সেই ব্যবস্থার কলকাঠি যারা নাড়ে বা নড়ে ওঠে বাল 
হাত পরম্পরায় সেই কলকাঠিকে চিনয়ে দেওয়া ও তার নিয়মকানুন- 
গুলোর পারস্পাঁরক বিরোধিতাকে চিহৃত করা এবং চিতরপারচালকের 
ওপরের ও নীচের শ্রেণী সম্পর্কে তার ভাবনা-চিন্তাকে চলচ্চিত্রায়ত করা 
যার কোনটাই রাজনোতিক ভাবে বৈপ্লাবক কাজ নয়। ফলে, কোন 
বিপ্লবের পথ বাতলে দিয়ে এগয়ে বাওয়া বা তা না দিতে পারার জন্য 
পিছিয়ে পড়া মৃণাল সেনের পক্ষে সম্ভব নয় । আপাতত, ওঁ সামাজিক" 
সচেতনতা ব্যাহত হয়েছে কি হয়নি এই প্রশ্নেই একজন চিনরপারচালকের 
এঁগয়ে যাওয়া বা পাঁছয়ে পরা নিয়ে ভাবা যেতে পারে। সৈই অথে 
মৃণাল সেন নিশ্চয় পিছিয়ে যাননি, অন্তত আমার তো তাই সনে হয়। 

বিদেশী চলচ্ন্র দর্শক-সমালোচকদের মধ্যে যে ভারতীয় চিত্র- 
পাঁরচালকের নাম সবচেয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারত হতে শুনেছি বারবার" 
তিন অবশ্যই সতাজৎ রার এবং সত্যাজৎ রায় এবং সত্যাজৎ রায়। 
এই জনপ্রয়তার রকমফের আছে-_ইংলনডে সত্যজিৎ রায় ষে ভাবে 
জনপ্রিয়, ফ্রানসে সে ভাবে নন । আবার ঠার সম্পর্কে প্রচণ্ড হদ্ধাশীল 
দর্শক-সমালোচকদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে যারা তীর সব ছাঁব সম্পর্কে 
সমান আগ্রহী নন। শ্তাগত হয়ে গিয়েছিলাম গত বছর লোকান্নোতে । 
“দর এ উৎসবের মূল শাখায় থাকায় জাগীপ্রত হয়ে গিয়োছর্সাম 
ওখানে ।. চ3চ15 815 /910079 নামে একটি আমোরকার ছবির 
পারচালকের (এ ছাবটিও মূল উৎসবে ছিল, পারচালকের নাম মনে 
নেই) সঙ্গে, কথায় কথায় জানা গেল তানি এ পর্ধস্ত একটিও 'রে-ফলম 
দেখেনান_কাঁফ আটকে গিয়ে থেকে গিয়োছিল গলায় অনেকক্ষণ ! 
ঝাঁক ঘটক সম্পর্কে, খুব ভালো লাগে. ইদানীং বিদেশে আগ্রহ লক্ষ্য 
করোছ । সাগনের বছর ৮১তে লোকার্নো চলাচ্চিত্ত উৎসবে তার প্রায় 
সমন্ত ছাঁব নিয়ে একাট 950950507/5-এর আয়োজন করা, হয়েছে । 
মৃণাল সেনও যথেষ্ট আলোচিত একাঁট নাম । হাল সময়ের তরুণ 
ভারতীয় কয়েকজন চিত্রপারচালকদের কাজ সম্পর্কে বিদেশে নানান 
জায়গায় যথেষ্ঠ আগ্রহ ও শ্রদ্ধা লক্ষ্য করোহ-_অনেকেই বেশ খানিকটা 


খোচ্-খবর রাখেন সাম্প্রাতক সময়ের কয়েকজন 'চিত্পারগলক 
সম্পর্কে। 


এক_ 


একজন পারচালকের কার্জের মূল্যায়ন করা যায় দু'ভাবে । 
তান কত পুরস্কার পেয়েছেন তার নিরিখে, দুই--পারচালকের চিন্তা 
সাধারণ মানুষের চিন্তাকে কতখানি প্রভাবিত করছে তার ভীত্ততে। 
ব্ান্তগতভাবে 'আমি পুরঞ্কারের সংখ দিয়ে কারও কাজের মূল্যায়ন 
করতে রাঁজ নই ॥ কারণ 'বাভন্ন পুরস্তার কাঁমটির ভেতর বাইরের 


অনেক অজানা তথ্য আমার জানা £ কেন-কাকে কিভাবে অনেক সময় 
পুরত্ধার দেওয়া হয় বা পাইয়ে দেওয়া হয় সেটা নিজের আভিজ্ঞতা দিয়েই 
জান । পুরষ্কারের প্রাত তাই আমার আস্ছা কম। 


তুলনায় দ্বিতীয় উপায়টা আমার কাছে অনেক ভ্যালিড মনে হয় 
একজন পাঁরচালক তার আশপাশের মানুষকে িভাব্,নিজের কাজের 
সঙ্গে কাঞ্জের মধ্যে জড়িয়ে নিচ্ছেন সেটা লক্ষ্য করার বিষয়। সোঁদক 
থেকে যুণাল সেনের ছাঁবর সঠিক মূলযা়ন বোধ হয় এখুনি সম্ভব নয়। 
এটা সাত্য যে কলকাতা শহরে বশে করে একদল শিক্ষিত বুদ্ধিমান 
দর্শকের মধ্যে ভার একটা নিজস্থ গোষ্ঠি তোর হয়েছে । কিন্তু যে কোন 


পারচালকই ছা করেন মাস অফ দি পিপল-এর কাছে পৌছনোর জন্য । 
মৃণাল সেন তো করেনই। কিন্তু অনেক সময়ই তার ছবি সেই “দূরের 
কাছের* মানুষগুলোর কাছে পৌছয় না। এরজনা অবশ্য অনেকটাই 
দায়ী আমাদের ফিলম ইনডাসাট্ুর ইনক্রাস্ট্রকচার। নইলে সরকারী 
পয়সায় তোর “পরশুরাম' এখনও মুন্তি পায় না! সরকার ভাবেন ফিলম 
পাবালাসটির মাধামে গ্রামে গ্রমে বান পয়সায় ষোল মি ম-এ ছাবিটা 
দেখাবেন ! 


অর্থৎ প্রকারান্তরে আরও একটা সত্য বোরয়ে পড়ে । সাধারণ 
মানুষের জন্য ছাঁব করেও তাদের কাছে ?তান পৌছতে পারছেন না। 
কেন ১-এটা ভাববার মত প্রশ্ন বটে। 


বাংলা ছাঁবতে চেতন সামাঁজক চিন্তার ছাপ বহদিন আগে থেকেই 
আমরা দেখছি, 'চভীদাস' থেকেই । সত্যজিৎ রায়ের ছাঁব সমাজ সচেতন, 
রাজনীতি সচেতন নয় কিঃ তবে মৃণাল সেনের বৈশিষ্ট হচ্ছে তান 
একের পর এক রাঞ্জনোতক ছাঁব করে দর্শকের মধো সচেতন চিন্তাধারা 
জেনারেট করেছেন । এটাই বুঝি তার সাফল/ ৷ 


কয়েকজন তরুণ পাঁরঠালক অবশ্যই ইনসপায়ারড হয়েছেন মৃণালের 
কাজ দেখে_এটা অস্থীকার করা বাবে না। তার এই চেষ্টার মূল্য আছে 
বইকি! 


ছাবি কম্যুনিকেটিভ মঁডয়ম । ওর ছবি দেখে এটুকু অন্তত শিখতে 
পা যে দর্শকরা কী জিনিস গ্রহণ করতে পারে না। 'ডোনটস'গুলো 


শিখি, ?িভাবে করব, কি ভাষায় বলব যাতে অনেক বেশি দর্শক আমার . 


ছবির প্রতি আকৃষ্ট হয় । 


মৃণাল দেন এগুচ্ছেন না পিিছ্োচ্ছেন_এ প্রশ্বের জবাব দর্শকরাই 
ভাল দিতে পারবেন । বিদেশে আমি কম গোঁছ; সুতরাং সেখানে 
মৃণালের মূল্যায়ন সম্পর্কে জবাব দেওয়া আমার পক্ষে সন্তব নয়। 


পট ৭ পরিবর্তন ৩২ 


ৃধালবাবু খাদের জনয, ধাদের নিয়ে ছাঁব করেন, ছাব করার ভাঙ্গতে 
সেটা যেন থাকে না। তাদের স্তরে গিয়ে ছাব করতে না পারলে 
কম্যানকেট করবেন কিভাবে £ 

প্রবীণ আঁভনেতা সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে মৃণাল সেনের ছবি 
তৌরতে এটাই প্রধান থামাত। তার আরও একটি পদ্ধতি সত্যবাবুকে 
অস্বান্ততে ফেলে । সেটি হচ্ছে নিথৃ'ত চিন্রনাট। হাতের কাছে না নিয়ে 
কাজ করা। [তান বলেন_-চি্রনাট্য না থাকার দরন হয়ত প্রয়োজন ও. 


ছবিতে 
একাজ নন 


বন্দোপাধ্যায় 
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পাঁরবেশ মত দশ্যের রদবদল করা যায়, স্পনটানটিও আসে । কিন্তু 
তাতে ছাঁব খারাপ হবার আশচকা থাকে না কি 2 

ম্ণাল সেনের শিল্পীদের গাইড করা সম্পর্কে সত্যবাবু অবশ্য 
প্রশংসামুখর । তান কখনই নাকি আভনয় করে দেখিয়ে দেন না তানি 
িচান। শিল্পীকে শুধু সিচ্যুয়েশনটা বুঁঝয়ে দিয়ে নিজের মত করে 
করতে বলেন। 'শিল্পাঁর নিজন্থতায় তিনি সহজে হাত দেন না। 
মৃণাল সেনের প্রধান বৌশস্টা এটাই । 

সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মৃণাল সেনের পারচয় এল টি জি-র সময় 
থেকে । “কলকাতা ৭১, ছাবতে মৃণাল সেন গুঁকে প্রথম নেন। তারপর 
“কোরাস' এবং সর্বশেষ 'একাদিন প্রাতদিন'। তিন-তিনটি ছাবতে কাজ 
করার আঁভজ্রতা থেকে সতা বন্দ্যোপাধায়ের মত তোর হয়েছে £ মানুষ 
ধহসাবে মৃণাল সেন তুলনাহীন। অমায়ক, অসাধারণ ভালো ব্যবহার । 
যে কোন পাঁরবেশে যে কোন মানুষের সঙ্গে মিশে যেতে পারেন । অথচ 
ছাবতে সেই একাত্ম হবার ঘাটতি কেন বুঝতে পারেন না। 


সতাঁজৎ রায়ের ব্যাপারটা আবার সম্পূর্ণ বিপরীত ॥ প্রচ ব্যসতত্- 
পূর্ণ মানুষ ॥ চট করে সবাই যেমন ভার কাছে নহজ- হতে পারে না, 
সত্যাঁজৎবাবুও পারেন না। কিন্তু খর ছাঁবতে সেই সহজতা ও সারল্য 
আছে-_বা সবাইকে ভালো লাগায়। ভালোবাসায়। সতাভিৎ রায়ের 
ছার প্রধান গুণ তার সুন্দর বর্ণনাভঙ্গি। সত্য বন্দোপাধ্যায় বলেন_ 
“দুজনেই ভালো পাঁরচালক। কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে এখনও 
সত্যাজং রায় বৌশ প্রির়। মাঝে মাঝে আমারও তাই মনে হয়” 


শলদা ছবির চারত্রকে নিয়ে দারুণ ভাবনা চিন্তা করেন। 'ওকা উর 

কথা'র নীলাম্মা করতে গিয়ে আমাকে কিি আদেশ দিয়েছিলেন উনি 
শুনুন) চুলে শ্যামপু করতে পারব না। (২) চুলে চিরুনি লাগাতে 
পারব না। (৩) ভুরু প্রাক করা চলবে না। (৪) চুলে তেল দেওয়াও 
বন্ধ । (৫) চটি পরতে পারব না। (৬) সব সময় গায়ের মেয়েদের 
সঙ্গে মিশতে হবে । 

আঁভনয় সম্পর্কে ভার নির্দেশ ১ “আগে তুমি করো, দোঁখ । তারপর 
বলব? 

 মমতাশংকরের মতে, 'মূপালদা কখনও কাউকে নিজে আঁভিনয় করে, 
দেখিয়ে দিয়ে ইনফ্লয়েনস করেন না।' 'শিপ্পীর কাছ থেকে কাজটা বার 
করেনেন। “আমি তো ডানসীর। নাচের ব্যাপারটা ঘাড়ে কংবা 
বড মুভমেনটের মধ্যে যাঁদ এসে যায়, তাই সাবধানে থাকতাম । 
“মৃগয়া'তে দেখলাম আসেনি। তারপর ভয়টা কাটল 1 

মৃণাল সেনের ধরাবাধা কোন চিত্রসাট্য না থাকায়, মমতা মনে করেন 
শরল্যাকস করে কাজ করা যায়। টাইট চিত্রনাট্য থাকে না বটে, কিন্তু 
মৃণালদা মনে মনে সবই ঠিক করে রাখেন।" 

মমতা এ পর্যন্ত মৃণাল সেনের তিনটে ছবিতে কাজ করেছেন। 
প্রথমে ঠিক ছিল “একাঁদন প্রাতাদন'এ তিনি ছোট বোনের রোলটাই 
করবেন। শকন্তু হল না। তখন সবেমা আমার বাচ্চা হয়েছে। 
বেশি দৌড়ঝশপ করা, ওঠানামা একেবারে বারণ। সকাল-বিকেল 
দুবেলা বেরোতেও পারব না। তাই মৃণালদাকে বললাম_বড় বোনের 
বোলটাই দিন- কার ।' এটা ও'র বড় আফশোস । এ ছাবতে ছোট 


970] 


কাজটা বার 
করে নেন 
_মমতাশংকর 


যোনই বলতে গেলে 'রয্যাল প্রোটাগনিসট । 

মানুষ হিসাবে মৃণাল সেন কেমন ? মমতার মতে_-যা াঁন বলেন, 
তাই করেন। কাউকে খুশি করার জন কিছু করেন না কখনও। এত 
ছাব করার পরও মৃপালদাই একমাত্র ডিরেকটর ধার বাড়ি নেই, গাঁড়ও 
নেই। খুব আমুদে, ঘুঁডি। আবার কাজের সময় -অসন্তব [সাঁরয়াস। 
এতটুকু ইনাসনাসয়ারটি দেখলে রেগে যান॥ আবার ইউনিটের সকলের 
লেগপুল করতেও তান ছাড়েন না।" 


মজুমদারের ৷ শ্্রীলা মৃণাল সেনের নতুন ছবি 'আকালের সন্ধানে'-র 


[] [ [) [] কাজে ব্যস্ত । 'পরশুরাম' ও 'একাদিন প্রাতাদিন'-এ শীলা নায়িকা চারন্রে 
[] [] [] [) কাজ করেছে । “একাঁদন প্রাতাঁদন'-এ তার কাজ দাবুণ প্রশংসা পেয়েছে। 
1001 বয়স আঠাশের মত । রঙ ময়লা । প্রথাগত নায়িকা হতে গেলে 
) ও রঙ চলে না। কিন্তু মৃণাল সেন চিরাঁদূনই নিয়ম ভাঙার দলে । 


ভ্রীলাকে প্রথম নিয়োছলেন 'পরশুরাম'-এ বাপ্তর অনাথ গেয়ের চাঁরন্রে । 


রঙ ময়লা হলেও শ্রী একটা দীপ্তি আছে । 


চ্হে 


চা নতুন ছাবর লোকেশন সোমড়া বাভারের গঙ্গার ধারে বসে কথা 
| চ্ছিল ওর সঙ্গে । ভ্রীলা বলল--মৃণালদা যেভাবে আভনয় করে দৃশ |. 
ঝয়ে দেন, বাড়তি আর কিছু করার দরকার হয় না।" 


$আপনার নিজদ্বতা ভাতে হারিয়ে যায় না ঃ 
তার দরকার কিঃ পাঁরচালক যা 
তাহলেই তো হল ॥ বরং নিজপ্বতা 
দেখাতে গেলে ইমেজের গ্জীতে বাধা পড়ে যাবো । 
শুরু থেকেই মৃণাল সেনের সঙ্গে কাজ করতে পারায় জলা খুব খুশী । 
ক্ণালদার মত আভনেতা আম খুব কম দেখোছ। পরিচালক 'ভালো প্রোনং পাচ্ছি । তাছাড়া অমন দিলখোলা, প্রাণপ্রানুর্যে ভরা 
নাহীন।_এ মন্তব্য তরুণী আভনেতী শ্রীলা মানুষ দ্বিতীয়টি দেখিনি ।" 


কান উৎসবে (১৯৭৬ ) মুল সেন 


পুনশ্চ (১৯৬১ সালে সেরা আগ্ালিক ছি হিসাবে রাষ্ট্রপতির 
পদক ), আকাশ কুসুম (১৯৬৫-সেরা আণ্মলিক ছাঁব হিসাবে 
রাষ্ট্রপতির পদক), মাটির মনিষ ( ১৯৬৬-সেরা আগ্চালক ছার 
হিসাবে রাষ্ট্রপাতর পদক ), ভূবন সোম ( ১৯৬৯_ রাষ্রপাতির স্বর্ণপদক 
লকের পুরষ্কার), ইনটারভিউ ( কার্লোভিভ্যার উৎসবে 
তার পুরস্কার--১৯৭০, শ্রীলংকা আন্তর্জাতিক উৎসবে 
সমালোচকদের পুরস্কার ১৯৭১), এক আওধ্ুরি কহানী (ম্যানহাইম 
উৎসবে অন্যতম সেরা ছাবি হিসাবে স্বীকৃতি ), কলকাডা-৭১ (১৯৭২ 
সেরা ছবি হিসাবে রাষ্ট্রপাঁতর পদক ), পদাতিক (সেরা 
পুরস্কারের নয রাষ্রপাতির পদক, ১৯৫৩), কোরাস (সেরা ছবি 
হিসাবে রাষ্ট্রপাতর দ্বর্ণকমল-১৯৭৫ ; মসকো উৎসবে রৌপ্য পদক- 
১৯৭৫ ; -বালিন উৎসবে 71976501 পুরস্কার-১৯৭৫ ), মৃগয়। 
(রাষ্রপতির সর্ণকমল-১৯৭৬ ), ওকা উরি কথা (সেরা আণিক 
ছবি হিসাবে রাষ্ট্রপাতর পদক-১৯৭৭; কার্লোভি ভ্যার উৎসবে 
বিচারকদের বিশেষ পুরক্কার-১৯৭৮, মসকো উৎসবে 'দ্ব্তীয় সেরা ছবির 
পুরস্কার-১৯৭৮, কার্থেন উৎসবে বিশেষ পুরদ্কার-১৯৭৮), পরশুরাম 
(সেরা আগুলিক ছাব হিসাবে রাষ্ট্রপতির পদক-১৯৭৮, মসকো উৎসবে 
রোঁপা পদক-১৯৭৮),. একদিন প্রতিদিন (সেরা আণ্ঞালক ছাঁব 
হিসাবে ও সেরা পাঁরচালক হিসাবে রাষ্্রপাঁতর পদক-১৯৭৯ )। 


চিন্ত। ভাবন৷ অনেক কিছুই বদলে গেছে, 


বাবা করেছেন । ছেলে করছেন এবং তার 
ছেলেও করবে । 
সেই সঞ্চয়ের চিন্তাকে যাতে বাস্তবে রূপ দেয়] 
যায় তার জন্য আমরা নিরন্তর 
চেজ্টা করে চলেছি । 


স্থোপিত ১৯৩২) 


দি পিয়ারলেম জেনারেল ফাইনান্স 
এওু ইনভেমেণ্ট কোং লিঃ 


রেজিম্টার্ড অফিস : পিয়ারলেস ভবন, ৩, এসপ্ল্যানেড ইজ্ট, 
কলিকাতা-৭০০০৬৯ 


পাটনার টিপি এস কলেজ-এর গেট । 
বেলা ১টা। কড়া রোদে দীড়য়ে আছেন 
কয়েকশো ছাত্র, আভভাবক, পুলিশ । সকলের 
মুখ তণ্ত, ঘরমান্ত। : উত্তেজনায় ও আশংকায় 
পাঁরবেশ বেশ রমরমে । বেলা দুটো থেকে 
মগধ বিশ্বাবদ্যালয়ের আই এ/আই এক্স চস 
পরীক্ষা শুরু। 

বিহার সরকারের সাম্প্রতিক এক অরাড- 
ন্যানসের ভাষ্য অনুসারে পরাক্ষায় টোকাটুকি 
করা দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে । 
কারাদর্ডের সীমা ৩ বছর পর্যন্ত চলতে পারে ; 
অর্থদণ্ডের পারমাণ হতে পারে ৫০০০ টাকা 
পর্যন্ত । পরীক্ষকদের কেউ যাঁদ ঢুকতে সাহাষা 
করেন তাহলে সেটও হবে দণ্যোগ্য অপরাধ । 
পরাক্ষকরা 'লোক সেবক' হিসেবে পারিগাণত 
হবেন। ছাত্রদের পরীক্ষায় টোকাটুকি, চুর 
বা অন্য অসদুপায় অবলহ্বনের বিরুদ্ধে ভারতের 
আর কোন রাজ্য এ ধরনের ব্যবস্থার কথা চিন্তা 
করেনি এখনও পধন্ত। 

এই পাঁরপ্রেক্ষিতেই মগধ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ইনটারামিডিয়েট পরাক্ষা শুরু হয়েছিল। 
দ্বভাবতই সমস্ত পারবেশ উত্তেজনা ও অজানা 
শংকায় কাপাছিল। প্রত্যেকটি পরীক্ষা কেন্দ্রে 
ছিল পুলিশ ও ম্যাজিসটেটে ভার্ভ। 

টি পি এস কলেজের পরাক্ষা কেন্দ্রে 
গিয়ে দেখি এ কাণ্ড। প্রত্যেক ছাত্রকে ৪ জন 
পুলিশের বেড়া ডিঙিয়ে ভেতরে যাবার অনুমতি 
পেতে হচ্ছে। নিজের পরিচয় জানিয়ে 
ভেতরে ঢুকে একজন ছাত্রকে ধরে ওর এই 
নতুন ব্যবস্থায় প্রাতীক্রিয়া জানতে চাইলাম । 
আমাকে উলটে সে প্রশ্নটি করল-_আমাদের 
সমাজে কারা সবচেয়ে সং. বলতে পারেন ৯ 
স্বভাবত জবাব দিতে পারলাম না । ওর মুখের 
দিকে তাকালাম । নতুন গাঁজয়ে ওঠা গৌঁফ- 
দাঁড় কামায়নি কদন ৷ সরু ফ্রেমের চশমার 
ভেতরে চোখ দুটো খুব উজ্জল । কপালে, 
নাকের পাটায় ঘাম বিজ বিজ করছে। সারা 
মুখে আসন্ন পরাক্ষা এবং পাঁরস্থিতিজনিত 
টেনশান। 

আমায় নিরুন্তর দেখে সে আবার প্রশ্ন 
করলো-এবার বলুন তো শাসনযস্তের কোন 
অংশ সবচেয়ে কোরাপট 2 কোন দিবে 
ইাঙ্গত করছে ছেলেটি ঠিক বুঝতে পারলাম 
না। ছেলেটি সমান গলায় বলে উঠল 
'পুলিশ। এই পুলিশকে দিয়েই জগ্াথ 
মশ্রের সরকার পরীক্ষায় চুরি বন্ধ করাবে । 
কাঁ রেডী আমাদের বলুন তো।” ছেলেটির 
সময় হয়ে যাচ্ছিপ। কথা শেষ করেই দুত 
এগিয়ে গেল হলের দিকে । 

পরীক্ষায় চুর ও অসদুপায় অবলম্বন করা 
বিহারে এত ব্যাপক হারে হচ্ছে যে সমগ্র 
শিক্ষা ব্যবস্থাই ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। 


সরকার ব্যবস্থা নিয়েছেন । তার ফল. কী 
হলো শেষ পধন্ত 2 
পাটনার কাছেই আরা | পরীক্ষার প্রথম 


নিহত অধ্যাপক 
বিহারের ছাত্রদের 


সুমতি ফেরাতে 
পারবেন কি? 


জীবনময় দত্ত 


দিন শেষ। হলে সোদন আর কোন বড় 
ঘটনা ঘটেনি । শিক্ষকরাও- মোটামুটি নির্ভয়ে 
নিজেদের কাজ করেছেন । টোকাটীকর ঘটনা 
কমই হলো প্রথম দিন। এইচ ভি জৈন 
কলেজের অধ্যাপক বিঙ্ক্্বরী প্রসাদ সং দিন 
শেষের ক্লান্ত নিয়ে বাঁড় ফিরাছলেন । সন্ধ্যা 
ছু'ই ছু'ই। জনাকীর্ণ রাস্তায় একদল ছেলে 
বিশ্ব্্বরীকে ঘিরে ফেলল । লোহার রড 
দিয়ে এলোপাথাড়ি মেরে পালাল | নিমেষের 
মধ্যে ঘটে গেল ঘটনাটা ।. কেউ এগোতে 
সাহস পেল না। ব্তাপ্রুত প্রফেসারকে 
হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো! সেখান 
থেকে পাটনার ইনটেনিভ কেয়ার ইউনিটে । 
জীবন-মরণ লড়াই চললো ডান্তারে-রোগীতে ৷ 
মাথার আছাত মারাত্বক । দিললর অল 
ইনাডিয়া ইনসটিউট অফ মেডিকেল সায়েনসের 
ডাক্তারদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলো । 
তারা পরামর্শ দিলেন বিঙ্ধেস্রী প্রনাদকে 
দিলালতে স্থানান্তারত করতে । সরকার 
সেভাবেই দিদ্ধান্ত নিলেন। 'দিললিতে নিয়ে 
যাওয়া হলো খুঁকে। সেখানে বড় নিউরে 
সারজনসহ অন্য ডাক্তাররা চালালেন জীবন- 
মরণ সংগ্রাম 

এঁদকে সারা বিহারে ধিকার উঠল সব 
রকমের মানুষের কাছ থেকেই। পরাক্ষা 
থামল না। .থামল না পরীক্ষকদের ওপর 
হামলাও। টি পি এস কলেজে পাটনার 
তিনজনের ওপর ছুরি চালানো হলো । পরের 
দিন পাটনারই কলেজ অফ কমারসের কয়েক- 
জন আক্রান্ত হলেন রাজেন্দ্রনগর রেলওয়ে 
গুমটিতে । বোরিং রোডের মোড়ে এ এন 
কলেজের শিক্ষকরা আহত হলেন গুগ্ডাদের 
হাতে । ক্লমশ অবস্থা হিংস্র হয়ে উঠাছল ৷ 
কলেজ শিক্ষকরা এই অব্যবস্থা ও জীবন 
সংশয়ের আতংকে একত্রিত হয়ে আবেদন 
জানালেন-সরকার উপযুক্ত সুরক্ষা ও শান্তর 
ব্যবস্থা নিন । মুখামন্তীর সঙ্গে দেখা করলেন 
গুরা। কিছুই হলো না খবরের কাগজে দুঃখ 
ও নিন্দা প্রকাশ ছাড়া । আকুমণ অব্যাহতই 
রইল । শিক্ষকরা আহত অবস্থায় হাসপাতালে 
ভার্ত হতে থাকলেন । 

এই অবস্থা চলল ১৩ সেপটেমবর পযন্ত 1 


নিরুপায় শিক্ষকরা . শেষ পর্যস্ত প্রাণরক্ষার 
তাগিদে হুমকী "দিলেন পরীক্ষা বর্জনের । 
রকার দুদূন পরীক্ষা স্থগিত রাখলেন । 
নতুন করে পুলিশী ও অন্যান্য বন্দোবস্ত করে 
১৫ ও ১৬ সেপটেমবর পরীক্ষা বন্ধ থাকার 
পর আবার তা শুরু হলো । 

এবার প্রাতবাদ উঠল ছাত্রদের তরফ 
থেকে । মফস্বল শহরগুলোর পরীক্ষা কেন্দ্রে 
নাক এত কড়াকাঁড় নেই। ফলে ওসব 
জায়গায় চুরি অব্যাহত রয়েছে । পাটনার 
কয়েকটি কলেজের ছাত্ররাই মাঝখান থেকে এই 
কড়াকাঁড়র শিকার হয়ে ভাল ও পছন্দ মতো 
পরীক্ষা দিতে পারছে না। এই বিভেদ ও 
পার্থক্য চলবে না বলে ধ্বনি ওঠাপ ছাত্ররা । 
থেমে রইল না কিছুই । পরীক্ষাও চলল । 
ছাত্রদের প্রীতবাদও বজায় রইল। পুলশ 
নিজের মতো করে পরীক্ষায় তথাকাঁথত সততা 
রক্ষা করলো । আহত শিক্ষকরা হাসপাতাল 
থেকে ছাড়া পেলেন। 

থেমে গেল শুধু একজনের জীবনের গতি । 
প্রফেসর বিন্ধ্য্বরী প্রসাদ সং-এর জীবনরক্ষা 
পেল না। ২৫ সেপটেসবর সকালে প্রফেসার 
নিং মারা গেলেন মাত ৪২ বছর বয়সে। 
বৃদ্ধা মা, প্রী, ইনটারামাভিয়েট পরাক্ষার্থা ছেলে 
আর একটি মেয়ে চোখে কান্নার সমুদ্র নিয়ে 
পেছনে পড়ে রইল। ২৬ তারিখে মগধ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা স্থাগত রইল দ্বর্গত 
প্রফেসারের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে 
বিহার সরকার প্রফেসার সিং-এর পারবারকে 
আর্থিক সাহায্য করার কথা ঘ্েষণা করেছেন । 


এই জীবনদানে কোন লাভ হলো কই!. 


পরীক্ষা শেষ হবার পর সরকার ঘোষণা 
করলেন খাতা পরীক্ষা করা হবে কেন্দরীয়- 
ভাবে । অর্থাৎ খাতা আর কোন পরীক্ষকের 
কাছে যাবে না। মগধ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে 
কড়া পাহারায় পরীক্ষকরা খাতা দেখবেন । 
তাতেও কত কাণ্ড! হাজার পাঁচেক মানুষের 
ভিড় জমে উঠল খাতা পরীক্ষা-কেন্দ্র ঘিরে । 
সবার পকেটে বহু রোল নমবর। সকলেই 
এসেছে 'পৈরভী' বা সুপাঁরশ করতে । কান্ত 
করা সুশাকল হয়ে দাড়াল । এখানেই কিন্তু 
শেষ নয়। কয়েকজন পরীক্ষক ধরা গড়লেন 
পরীক্ষার্থাদের পকেট ভার্ত রোল নমবরসহ ) 
খেভ্র নিয়ে জানা গেল-সব রোল নগবরই 
বড় বড় কর্তাদের ছেলেমেয়েদের । 

এই হলো মগধ বিশ্বীবদ্যালয়, বিহারের 
ইনটারামণডয়েট পরীক্ষা-পর | ছাত্ররা চুরি 
করবেই । অভিভাবকরা 'পৈরভী' করবেই । 
সরকারও নাক বিহারে পরীক্ষায় সাধু 
বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর । 

কিন্তু বিষ যে আরও গভীরে । কে এই 
গিষ বার করবে ; ধারণ করবে কষ্ঠে £ 
গবহারের শিক্ষা ক্ষেত্তের এক নতুন নীলকণ্ঠ » 

দর্গে প্রফেসার বিদ্ধোশ্বরী প্রসাদ ?িসং-এর 
আত্মাও সোঁদনটর প্রতীক্ষায় দিন গুণবে । ৯ 


্ব 


সদ 


০ বি পরব্তন ৩৬ 


যন্তরগণক শিশু 


বিটিশ-বিজ্ঞানীরা একটি অভেল 
যন্তরগণক শিশু তোর করছেন। এই 
বিজ্ঞানীরা সকলেই এঁডনবুরগ বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের মনন্তত্ব বিভাগের গবেষক 
দল। এদের উদ্দেশ), স্বাভাবক 
শিশুদের মানাসক বিকাশের প্রথম 
স্তরটিকে তুলে ধরা । প্রায় ১ হাজার 
শিশুর ১০ বছরের আচরণ নিরাক্ষাই 
এর 'ভান্ত। এই যন্তরগণক কার্ক্রমের 
মাধামে সুস্থ শিশুদের মানাসক বিকাশের 
বাভন্ন স্তরগুলিও এতে ধরা পড়বে । 
এই তথাগুলি থেকে হয়ত প্রতিবঞ্ধী 
শিশুদেরও কিছুটা স্বাভাবিক জীবন- 
যাপন করতে সাহাযা করা যাবে । 


শাস্তি-নিকেতন 

বৃটেনের গরডন-স্টোন স্কুলের ৯টি 
শ্রীমান বাহিফ্কৃত হল । খুব গাঁজা টেনে- 
ছিলো তারা । গরডন. স্টোন ছল 
একটি সন্তান্ত বেসরকারী শিক্ষায়তন । 
বৃটিশ রাজ-পরিবারের প্রিনস চারলসও 
এর ছাত। বছর তিনেক আগে একই 
অপরাধে এখান থেকেই একটি ছাত্রী- 
ষমেত ৬ জন বহিষ্কৃত হয়েছিল। 
তাদের একজন গ্রীসের জাহাজ 
শিল্পপতির পুত । ১৯৭০-এও ৩ জন 
বিতাড়িত হয়েছে । গ্ুলটিতে পড়তে 
ছাত্র পছু বাংসরিক সেলামী প্রায় ৪৬ 
হাজার টাকা । 


বিদায়__ভালোবাসা 


পাকিস্তানের অনা ডালবাসার 
ফরমান থাকলেও তার একাংশের স্পষ্ট 
যুদ্ধ-ঘোষণা, ভালবাসার বিরুদ্ধেই । 
সমপ্রাতি উর্দু দৈনিক 'মাশারক' জানাচ্ছে. 
ওদেশের নীতি-বিজ্ঞার্নারা বর্তমানে 
বিশ্বাবদালয়ের পাঠ্য সুসীর সমস্ত গদ্য- 
পদ্য থেকে 'প্রেম' কথাটি তুলে দিতে 
উঠে গড়ে লেগেছেন। নিবন্ধটির লেখক 
আবদুল সালাম খুরশীদ বলেছেন, গীর 
ও গালিব থেকে ইকবাল পর্যন্ত এমন 
কোনো কাব নেই, যান এ শব্দটি 
বাবহার করেননি । প্রেমের বিরুদ্ধে এই 
জেহাদ ইতিমধ্যে চলচ্চিত শিল্পেও 
ঘোষিত হয়েছে । ১৯৭৭-এর আগের 
সমস্ত ফিলমগুল সেনসর করার জন্য 
সরকার আদেশ দয়েছেন। ফলে কাঁচ 
চলেছে প্রেম-দূশো | উদ দৈনিক 
'ইমরোজ'-এর মতে, জনরুঁচ নিললগুখী 
হয়েছে চলচ্চিত্রের কল্যাণে। 

গণতন্ত্র! 

“দি প্রেস ঞ্আানভ ডেমোরোসা-_এই 
শিরোনামে সম্পাদকীয় লিখোছলেন 
ল্পেনের নামজাদা দৈনিক এল পাইস- 
এর সম্পাদক সেনর জুয়ান লুইস 


?সবারয়ান। ফলে, কপালে জুটেছে 
তন মাস হাজতবাস আর অর্থদণ্ড 

মজার ব্যাপার, নিত আদালত কিন্তু 
প্রথমে সেনর দিবারয়ানকে ততোটা 
পান্তা দেননি । সেখানকার বিচারপতি 
সম্পাদকীয়টি পড়ে রায় দিয়েছিলেন, 
সম্পাদক নির্দোষ, তবে একেবারে 
বেকসুর খালাস নয়, জরিমানার তক্ষা 
লাগবে চীল্পশ  পাউনড। সেনর 
িবরিয়ান বললেন, উহু, ফাইন-টাইন 
দেবো না। আপিল করবো সুপারিম 
কোরটে। 


আঁ 


ল করতেই বিপান্ত । গণ- 
তান্তক স্পেনের সুপরিম কোরটের 
রায় £ তিন মাস জেল আর জাঁরমানা । 

এদিকে, এল পাইস কিন্তু আবার 
এক ধারালো সম্পাদকীয় ছেগেছে। 
বন্তব্য £ ফাসিন্ত ফ্রা্কো আজও বেছে 
রয়েছে । 


বহুমূল্য শূন্যতা 
আমোরিকান আগনেস 
মারটিনের একটি 'শিপ্পক্ [কিনেছেন 
ডাবলন করপোরেশন একুশ হাক্তার 
ডলার দিয়ে । আর এই ছাব কেনাকে 
কেন্দ্র করে করপোরেশনের সাংস্কৃতিক 


শিল্পী 


কাঁমটিতে হয়েছে তুগুল বাকবিতণ্া. 
ভোটাভুটি ! কারণ ১-এই ছাঁবটি আর. 
কিছুই নয় একটি শুনা ক্যানভাস ! 
করপোরেশনের মডারন আর গযালারীতে 
শোভা পাবে এই আধুনিক চিন্রক্ঘটি ! 


সর্ষের মধ্যেই 


তদন্তের ভারপ্রাপ্ত গোয়েন্দাকে ঘুষ 
দেবার ষড়যন্তে লিপ্ত থাকার অপরাধে 
রোডাঁরক ম্যাকলিয়ডকে ১৮ মাসের 
কারাদণ্ড দেওয়া হল।  ম্যাকালিয়ড 
নিজে একজন অবসর প্রাপ্ত গোয়েন্দা 
িভাগীয় প্রধান। ২৬ বছর তান 
স্কটল/ানড ইয়ারডের জালিয়াতি- 
নিরোধক বিভাগে দৃয়ং যুন্ত ছিলেন এবং 
এই মামলাটির পাঁরচালনার ভারপ্রাপ্ত 
ছিলেন। ম্যাকলিয়ড তার-সহঅপরাধী 
হ্যারলড স্টুয়ারটের সঙ্গে তার অপরাধ 
কবুল করেছেন আদালতে । হ্যারলড 
স্টুয়ারট একজন প্রকাশক । একটি 
ইনডাসষ্রিয়াল ডাইরেকটারি প্রকাশের 
ব্যাপারে তার বিরুদ্ধে যে মামলা 
চলাঁছল তার অনুসন্ধান বন্ধ করার 
জন্যেই এই ঘুষের টোপ দেওয়া 
হয়েছিল ! 


মনি স্কাট পরুন, পেট্রোল বাচান” 
গেয়েদের গাড় চালানোর ঝাপারে অনেকেই কপাল কৌচকান । পশ্চিগ 


জারমানির পেস্ট্রোল ব্যবসায়ীরাও। 


সম্প্রীতি একটি সমীক্ষায় তারা দেখিয়েছেন 


লঙ্কা স্কারট পরা মেয়েরা গাড়ি চালালে স্টিয়ারিং ও আযাকসেলারেটার ব্যবহারে 
অসুবিধা হয়, ফলে পেন্রোল বাবহার বোঁশ হয় । সুতরাং সুন্দরীরা গিনি 


বাচান। 


পড়ুন, ম্যাকাসিমাম পে 
ভেবে দেখবেন । 


ভারতের শাঁড়-পাঁরাহতা মটর-চালিকারা 


সিঙ্গাপুরী চাকরি 


সিঙ্গাপুরের ইলেকপ্রোনিক শিল্পে 
এখন শ্রামিক-সংকট । কাজের লোক 
জোগাড়ের জন্য চলছে নানান ফন্দি- 
ফাকর। কোনো সংস্থা এক মাস 
কাজের জনে ১২. জন জুটিয়ে দিলে 
প্রায় ২৪০০ টাকা দিচ্ছে। কেউবা 
আরও একধাপ এগিয়ে কমা 'হাইজ্যাক" 
করছে । তারপর চা খাইয়ে নতুন 
চুক্তিপত হাতে ধাঁরয়ে (দিচ্ছে । লোক 
জোগাড়ের জনো অনেক সংচ্ছা 
পে-প্যাকেটে প্রলোভনের ফাদ পাতছে। 
ভাতে লেখা £ তিন মাসের কাজের লোক 
জোটালে বোনাস মিলবে 9$০ টাকা, 
লাকী ড্রয়ের টিকিট অর প্রমোদ-দ্রমণের 
ট্যোপ ঝুলছে পদো্নীতর, 
মাইনে বাড়ানোর । হপ্তায় ৫ দিন কাজ, 
মাইক্রোন্কোপ দেখার ঝামেলা নেই, 
বিয়ে ও অসুচ্ছুতার ছুটি মিলবে ও আরো 
অনেক অনেক সুবিধে িলবে_এমান 
হাক্তারো সুবিধার িসটি ! 


সুযোগ । 


না, না, না 


আমষ্টারডামের সেনট্রাল স্টেশনে 
এক অদ্ভুত নোটিশ ঝুলছে । এটি 
অসহযোগতার একটি বে-নজির 
বিজ্ঞাপন । ডাচ রেল ভ্রমণের এই 
তথাকেন্দ্রের সদপ্ত ঘোষণা £ ট্রেন সংক্রান্ত 
খবর মিলবে না এখানে । নৌকোরও 
না। আন্তর্জাতিক টিকিট নেই । শহরের 
ম্যাপও অমিল | পর্যটক ও হোটেলের 
খবরও এখানে পাওয়া যাবে না। 


যুদ্ধাপরাধী 


নাৎসী যুদ্ধাপরাধীদের পোলযানড ও 
পশ্চিম জারমানীতে বিচারের জনো 
পাঠানো হবে। মারাঁকন বিচারক 
সবকাস্ত বিশেষ তদন্ত সংস্থার প্রধান 
আলান রায়ান জুনিয়ার এ দুটি দেশের 
বিভাগীয় কর্তাদের সঙ্গে এ ঝাপারে 
আলোচনার জন্য যাবেন। ১৯২৯ 
সাল থেকেই পোল্যানড ও আমোরকার 
মধ্যে বন্দী বিনিগয় চন্ত ছিল। দ্বিতীয় 
বিশ্ুযদ্ধের পরে পোলমানড সোভয়েট 
শাবরে যোগ দিয়েছে। তারপরে 
কোনো মারাকন নাগাঁরককে [বিচারের 
জনে। পোল্যানডে পাঠানোর নাঁজর নেই। 
মারকিন বিচার বিভাগ সিদ্ধান্ত 
নিয়েছেন, এসব ক্ষেত্রে প্রথমে অভিযুক্ত 
বান্তর নাগারকত্ব কেড়ে নেওয়া 
হবে। পরে তাদের বাহচ্কার করা 
হবে। কিন্তু আইন বিভাগীয় করার 
জানিয়েছেন, এ ব্যাপারে আইনগত 
অসুবিধা দেখা দিতে পারে । 


পাপপু এবং ছেলেধরা 

ডাক নাম পাগ্স, ভালো নাম শামীম 
হোসেন। বয়স তেরো । যে-সে 
ছেলে নয় পাগ্সু, প্রেসিডেনটের সোনার 
মেডেল পাওয়া দশজনের একজ্রন। 
পড়ে ক্লাস নাইনে । মেধাবী, বুদ্ধিদীপ্ত 
পাঞ্ষ বিতক প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশে 
প্রথম হয়েছে । 

এই সোনার ছেলেকে একাঁদন খুজে 


পাওয়া গেল না। সে গিয়োছল 
মসজিদ মগরেবের নাগাজ পড়তে । 
সন্ধে থেকে রাত । রাত্র ভোর হল 


সারা, খুলনা শহরে হৈচৈ ।. 

এবার পাঞ্ুর মুখ থেকেই শুনুন £ 
আম যাঁচ্ছলাম মসাঁজদে । পথে দুটো 
লোক আমাকে ডাকলো । কাছে যেতে 
তারা জোর করে আমার হাতে একটা 
ইনজ্েকশান দিয়ে দিল । তার পর মনে 
নেই কিচ্ছু 

£ জ্ঞান ফিরতেই দেখলাম আমি 
একটা 'স্টমারে, এটা তো ঢাকা যাবার 
'স্টমার । আম সঙ্গে সঙ্গে 'স্টমারের 
লোকজনদের বলল।ম । তারা বল্লেন, 
আমি ছেলেধরার খগ্সরে পড়েছিলাম । 
ছেলেধরা দুটোকে খুব খেশজা হলো এ 
স্টিমারে_পাওয়া গেলনা । 

এরপর পাঞ্ষুকে 'স্টিমারের লোকেরা 
ফিরিয়ে দিয়েছেন তার মা-বাবার 
কোলে। (নানক বাংলা ) 

রোজি সামাদের পরিশ্লাণ 

ভক্তের পাল্লায় পড়ে খুব নাজেহাল 
হয়োছিলেন রোজি সামাদ । চিত্রাভনেতী 
রোজি গিয়েছিলেন শ্বশুরবাঁড় সিলেটে 
ঢাকায় ফেরার পথে মিষ্টি খেতে সাধ 
হলো তার। গাঁড় থামালেন এক 
মিষ্টির দোকানের সামনে, ্া্মণবাঁ়িয়ায় 
গাঁড় থেকে নামতে গিয়ে দেখেন ভক্তের 
দল ঘিরে ফেলেছে তার গাঁড় । নানান 
প্রশ্ন তাদের কারও কারও দাবি, 
স্মাতীচহ্ন হিসেবে চাই রোজর হাতের 
বইগুল। রোজ বই দিতে নারাজ, 
অটোগ্রাফ দিতে রাজি । ভন্তরা তাতে 
রাঁজ নয়। 

শেষে স্থানীয় কছু লোক এসে ভিড় 
সাঁরয়ে দিতে “মুস্ত' হলেন ছায়াছবির 
নায়কা। (চন্রালী ) 


বিষাক্ত প্রজাপতি" 

পা চাই 2 ডাক্তার, এনজিনিয়র, 
আফসার সব রকম পানর মিলবে ।_ 
বিজ্ঞাপন দেখে অনেকে যোগাযোগ 
করতেন হাওলাদার মোথলেসুর রহমানের 
শ্রজগাত আধ বৈবাহিক যোগা- 
যোগ সংস্থায় । অফিসের ঠিকানা, 
মুহম্মদপুর। 

একটু অন্যরকম গন্ধ পেয়ে একদিন 


'চিতারকা নূতন/ বাংলাদেশ টাইমস 


এলো পুলিশ । তারপর বেড়াল বোরয়ে 
পড়লো ঝুল থেকেঃ হাওলাদার 
আসলে নারী বাবসায়ী, চিঠি দিয়ে 'গ্রাম- 
মফঃদ্বলের সরলমতি মেয়েদের ডেকে 
এনে' সে তুলে দেয় পান, থুঁড় 
খদ্দেরদের' হাতে । 

প্রজাপতি এখন পুলিশের জালে 
আটকা । । দৈনিক বাংলা ) 


নৃশংস 

লোহার রড আর কুড়ুলের ঘায়ে 
মারাত্রকরকম আহত হয়ে মহর শেখ 
ভার্ত হয়োছল সিরান্ত্রগ্জ হাসপাতালে । 
একটু একটু ভালো হচ্ছিল সে। কিন্তু 
সেখানেও এলো ঘাতকেরা । মাঝরাতে 
বেড খু'জে খুজে মহরকে ঝার করল 
মুখোশধারী আততায়ীর ৷ তারপর ছুরি 

মেরে শেষ করলো তাকে । 
। দৈনিক বাংলা ) 

ববিতার বিয়ে 

চলাচ্চ নায়কা ববিতা, 'যাঁন 
ক্যারয়ার ন্ট হয়ে যাবার ভয়ে পণ 


করোছলেন বিয়ে করবেন না, মত 
পালটেছেন । হ্যা, খবর একেবারে পার 
মিয়া বাব রা । 

মিয়া, ইফতেখারল জালম ॥ নিবাস 
চট্টগ্রাম । পেশা, জাহাজ-বাবসা । 

বাঁবতার আত্মীয়া আরেক চলাচ্চিত্া- 
ভিনেতরী সুচন্দা নিমন্ত্রণ করে ইফতে- 
খারুলকে নিয়ে এসেছিলেন তার 
বাড়িতে । সেখানে নিভৃতে বাবতা ও. 
ইফতেখারুলের আলাপ পরিচয় হয় 

তারপর ইফতেখারুল বলেছেন, হ্যা 
রাজি। আর লজ্জারাঙা বাঁবভার 
মতামত £ ছোট্রু একটি “হৃ*। (চন্রালী) 


বাঃ বাঃ বাটা 

রাস্তার ধারে রেল স্টেশনে যারা 
জুতো ঘেরামত ও পালিশ করেন, তাদের 
দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন 
বাংলাদেশের বাটা সু কোমপানি । বাটার 
“প্রগতির সহযারী' প্রকস্পের অংশীদার 
হয়েছেন সদরঘাট অণ্চলের বহু জুতো- 
পালিশওয়ালা। বাটা কোমপানি 


বিনামূলেঃ তাদের দিয়েছেন জুতো 
পাঁলশ ও মেরামতের সাক্সরঞ্জাম | 
(দোনিক বাংলা । 


খাকি রঙের জানোয়ার 

গ্রামের নানারকম দুর্নাতির প্রাতবাদ 
করোছলেন ম:কমপুরের এক গৃহস্থ ৷ 
তারপর ব্রাহ্মণপাড়। থানার 39 সি এলো 
পুলিশ নিয়ে। গৃহস্থটির ঝাড় থেকে 
প্রথমে ওরা নিয়ে গেলো গৃহচ্ছের 
ন বছরের ছেলেকে । তারপর আবার 
এসে জোর করে ধরে নিয়ে গেল গৃহচ্ছের 
যুবতী কন্যাকে । না, হাজতে নয় 
ও স'র বাড়িতে । তারপর." 

৯০ ঘণ্টা পরে মেয়েটি যখন ফিরে 
এলো তখন সে আগ কুমারী নয় । 

এ মেয়েটির বিয়ের কথ। চলাছল- 
পান্রপক্ষ জানিয়ে দিয়েছে এখন ভা আর 
সপ্ভব নয়। । দৈনিক বাংলা ) 

বিউটি গ্যানড দা বিসউ 
শুটিং সেরে বাড়ি ফিরছিলেন 
বিউটি, বাংলাদেশের নতুন চলাঁচ্চত্ 
নায়িকা । সঙ্গে ছিলেন তার মা । রা 
তখন দশট।। পথে কে বা কারা ছু'ড়ে 
মারলো এসিড বালব । বিউটি ও 
তার মা দুজনেই আহত হলেন । বিউটির 
দুটো চোখই মারাত্মক থম হয়েছে । 
। চিন্ালী ) 
টাকা পোড়াবেন না 
সিগারেট, বিড়ি, চুরুটের পিছনে 
বাংলাদেশের ধ্ঃসেবীরা বছরে, ৭০০ 
কোটি টাকা ঝায় করেন। বিদেশ থেকে 
সিগারেট আমদানী করতে বছরে যায় 
হর প্রায় দুশো কোটি টাকার বিদেশ 
মুদ্রা। 

না, এভাবে টাকা পোড়াবেন না। 
ও নেশা ত্যাগ করুন ।_দেশের দু-কোরি 
ধৃমপায়ীর কাছে আবেদন করেছেন 
ডঃ আলমগীর, জাতীয় ধূমপান প্রাতিরোধ 
সমিতির সাধারণ সম্পাদক । 

( দৌনক ইত্তেফাক ) 
ছদ্মবেশী 

খালল আর তুসালম নামের দুই 
তরুণকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে । 
দুজনেরই ঠাই ৷গলেছে নাটোরের: স্বাব- 
জেলে, মহিলা ওয়ারডে। 
ওয়ারডে কেন ; হ্যা, এইখানেই আসল 
রহসা। 

আসলে খালল আর তসলিম 
দুজনেই তরুণী । ওদের আসল নাম 
যথাক্রমে জরিনা আর তসালমা 
জীবনের ভিন্নতর স্বাদ নেবার লোভে 
পুরুষ সেজে ঘর ছেড়েছিলো ওরা 
তসলিমা তো ধেশকা দিয়ে একটি 
মেষেকে বিষ পন্ত করোছলো । 

( দোনক বাংলা ) 


মাহলা' 


; 
রর 
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পরিবর্তন ৩৮ 


চপ 


কারটার যা পারেননি, রেগান তা পারবেন ? 


রেগানের নির্বাচনী সভায় মিচিগানের 
কংগ্রেসম্যান গাইভ্যানডার জ্যাস্ট বস্তুতার 
শুরুতে হঠাৎ আবুন্ত করে উঠলেন হেনাঁরি ভ্যান 
ডাইকের কাঁবতা 'আমোরকা ফর 1ম" 
410704 086€901970915 ৬/০৫7- 
01, ৪1 $017667110159611 1091801:/ 
71161085115 100 70101) ৮/11. 161, 
810 018 19901919/1-0019 1১৪০1,/ 
84019 9101% ০01 0118 19185917115 10 
178158 1119/701016 78৪--///5 10৬৪, 
9৬7 18170 5017 ৮৮121 518 15 8170 
41801911615 10 89. 

মারাকন ধরনের দেশপ্রেম অবশা কী 
1জানস তা এ কাঁবিত। থেকে বোঝা গেছে কিনা 
সে বিচার করবেন ভোটদাতারাই ৷ কিছীদন 
আগে কোন একটি মারফিন সাপ্ঠাহক পাঁতিকা 
প্রশ্ন তুলোছল “10 11 1911 007 
£78009 7" ইরাণের হাতে বন্দী কটনীতি- 
বিদদের উদ্ধার করার জনা কারটার যে 
বিমানবহর পাঠিয়েছিলেন তা গুড়বার আগেই 
মনুপ্রান্তরে মুখ' থুবড়ে পড়ার গর এই. সাপ্ঠাহক 
পাতুকাটি দেখিয়োছল মারাকন যুক্তরাষ্ট্রের 
জওয়ানদের মধ্যে আধকাংশই নিরক্ষর বা 
দ্ষপ্পশাক্ষিত। সে কারণে কগাপউটারচালিত 
ুদধা্ত কাজে লাগানোর মত লোকের ভয়াবহ 
রকমের অভাব । আর তাই এ পাঁরণাতি। 

এ পাঁরণতি যে প্রশাসনযন্ত্র বা রাষ্বন্ত 
চালাবার বা/গারেও ঘটবে না সে কথাকে 
বলতে পারে £ দেশপ্রেম ষে বায়বীয় পদার্থ 
নয় ,সে কথা বুঝতেন কারটার, রেগানও 
নিশ্চয়ই বোঝেন । 

রেগানের হয়ে বন্তুতা দিত্রে গিয়ে জেরালভ 
ফোরড এক জায়গায় বলোঁছলেন, “কারটার 
আমোরকাকে বক্র করে দিয়েছেন ।' নিকসন 
এবং ফোরডের অর্থসাঁচব উইলিয়ম িমোনও 
একই কথা বলেছিলেন. "আমাদের জীবংকালে 
কারটার প্রশাসন হইাতিহাসের নকৃষ্টতম- পাঁথকৃৎ 
হিদাবে চিহিতত হয়ে থাকবে ।" 

একথার প্রমাণ দেখাতে গিয়ে রেগানের 
পক্ষ থেকে বলা হয়েছে খুন্রাস্কীতি এবং 
বেকার বেড়েছে দ্বিগুণ । ১৯৭৬ সালে ছিল 
শতকরা ১২ ভাগ । এখন তা দীঁড়য়েছে 
শতকরা ২৪ ভাগ । 

বার্থতা ছিল কারটারের শিরোভূষণ। 

মু্রক্ফীতি ভিনি রুখতে পারেনানি, শুধু 
তাই নয়, পাঁরদ্ধার বলেছেন, 'মুদরাম্ফীত 
আজকের দুনিয়ায় রোখা যায় না।' তাছাড়া 


| ইরাণের হাতে বন্দী কৃটনীতিবিদদের তান 


উদ্ধার করতে পারেননি এবং ডেট্রএটের 
কারখানায় ধর্মঘট ও ছশটাই তিনি. সামাল 


হীন চৌধুরী 


দিতে পারেশীন । 

তাহ'লে আযামেরিকা কি এবার রেগানের 
নেতৃত্বে সেই সুবর্ণযুগে ফিরে যাবে 2 রেগান 
ও তার দলবল তারস্থরে এ দাঁব করলেও খোদ 
আমোরকাতেই সেকথা বিশ্বাস করার লোক 
খুবই কম। মনে রাখতে হবে পতন শুরু 
হয়েছে ভিয়েতনাম ধুদ্ধের পর থেকেই এবং 
একথাও মনে রাখতে হবে চূড়ান্ত সৌভাগোর 
র্রান্ত একটা থাকবেই । বিশেষত যে সৌভাগ) 
অন্য দেশগুলির দ্বারা পুষ্ট ৷ 

জিমি কারটার যখন প্রথম মারাঁকন 
প্রোসডেনট হয়েছিলেন তখন ছিলেন একজন 
'বাদামঅলা' ৷ কিন্তু তার আমলেই কামপ 
ডোভড চুক্তি হয়েছে, চীনের সঙ্গে মৈত্রী সম্পক 
গড়ে উঠেছে, তৈরি হয় সলট ২ চুন্তি। রেগান 
এ সগ্ত কিছুরই বিরুদ্ধে । তান চান না 
তাইওয়ানকে হেলাফেলা করে চীনকে বুকে 
টানা হোক । কিন্তু কারটার চাইতেন না অন্য 
দেশে মারাঁকন যুক্তরাষ্ট্র প্রকাশে হস্তক্ষেপ 
করুক। রেগান সৌচ্চায়ে তাচান। তান 
চান ইসরায়েলের অথওতা ও সার্বভৌমত্ব 
রক্ষার জনা যা খা করা দরকার সবকিছুই 
করতে হবে এবং অতাস্ত সরলভাবেই শ্বীকার 
করেছেন, মারাঁকন যুস্তরাষ্ট্রকে সামারক দিক 
থেকে এক নগবর শাস্ততে রূপান্তরিত করাই 
ভার ভবিষ্যং লক্ষ্য । রেগানের মতে, 
আমেরিকা দানসন্ত্ খুলে বসোনি। যে দেশ 
আমোরকার স্বার্থ দেখবে আ্যামেরকা শুধু 
তারই স্বার্থ দেখবে । 

দেশের মধো কারটার যে জন্যে 
সমালোচনার সামনে পড়োছিলেন তাহলো 


বেকারী বৃদ্ধি এবং অতিরিস্ত কর। রেগান, 


চান ব্যবসায়ীদের যাবতীয় স্বার্থ থেকে সরকার 
তার হাত তুলে নেবে, চাকুরির সুযোগ বাড়াবে 
এবং শতকরা ৩০ ভাগ কর কাঁময়ে দেবে। 
এর মধ্যে থাকবে গ্যাসোলিন, অশোধিত তেল 
এবং প্রাকৃতিক গ্যাস। কারটারের আমলে 
এসবের দাম বেড়েছিল অস্বাভাবিক রকমের । 

সাধারণত বড় কোন রাখ্বনৈতিক নেতা 
অতীতের ভুলগুঁলর পুনরাবৃত্তি করেন না। 
-ধে ভগ্রদশা থেকে কারটার একটি তাসের 
মিনার গড়তে চেয়েছিলেন; রেগান সম্ভবত এক 
ঝটকায় তা ভেঙে দিয়ে আরও বড় একটি 
বাঁলর দুর্গ বানাতে চান । 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে আমোরিকা 
যুক্তরাষ্ট্র যে পথে চলতে চেয়েছিল নিকসন তার 
সবতোব্যথত৷ প্রশ্াপ করে দিয়েছেন, রেগান 


সেই নিকসনী পথকে এখনও :ঠিক বলেই মনে + 


কেন এমন ইআশংকা * 
সাধারণত এতদিন ধরে দুই দলীয় শাসন 
ব্যবস্থাই আ]মেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসছে । 
কিন্তু এবারের নির্বাচনে তার ব্যাতিক্রম ঘটেছে । 
এবারে দুজন নিবাচন প্রার্থী নন, রাষ্পাতি পদে 
প্রার্থী হয়েছিলেন আরও একজন, তিনি সামানা 


করতে চান। 


একজন মুদির ছেলে ভন আনডারসন 1 
আনডারসনও নির্বাচনী সভাগুলিতে প্রচুর 
লোক টেনেছিলেন। ূ 

আযানডারসন কারটারের মতই মনে করেন 
সোভিয়েত ইডীনয়নের সঙ্গে মাঝকিন যুক্তরাষ্ট্রে 
মৈত্রী অবশ্যগ্ঞাবী, তান মনে করেন পঞালেস- 
টিনিয়দের স্বার্থ বুঝতে হবে এবং তাদের দাবি 
মানতে হবে, তান মনে করেন মারকিন 
যুস্তরাষ্্রকে সব দেশের কাছেই, যেতে হবে প্র 
হিসাবে নয়, বন্ধু ও সহমর্ীঁ হিসাবে এবং 
সর্বোপার তিনি মনে করেন কোনরকম পার- 
মাণাবক ক্ষমতানন্দে তার দেশের জড়িয়ে 
পড়া উচিত হবে না । 

এাঁদক দিয়ে কারটার ও আনডারসন 


অনেক কাছাকাছ মনের মানুষ । এই দু'জন 
যাঁদ পৃথকভাবে না দীড়য়ে সমবেতভাবে 


রেগানের বিরোঁধতা করতেন তবে ভোটের 
ফলাফল অন্যরকম হত কিনা বলা যায় না। 
তার কারণও খু'জতে হবে গারকিন ভোটারদের 
+ মর্জির মধ্যে। ভোটাররা চাইছেন আন্য কিছু, 
অনা কোনরকমের সরকার । আ্যানডারসন 
সেই 'অন্যরকম কিছুর' প্রতীক হিসাবে 
দাঁড়িয়েছিলেন । তার ওপর এবারের মারাকন 
নির্ঝচনে ভোট পড়েছে অস্বাভাবক রকমের 
কঘ। শতকরা &২.৩ ভাগের কাছাকাছি.) 
উ্ঃম্যান-ডিউইর নির্বাচনী স্বন্দে পড়েছিল শত- 
করা ৫১.১ ভাগ । তারপর অনেকদিন এত 
কম ভোট পড়োনি। তারমধো শতকর। এ 
ভাগ ভোটই নিয়ে চলে গেছেন আনডারসন 
কোনরকম দলীয় শান্তি ছাডাই। এই আান- 
টি ম্্প 


চালে 


ডারসন-সমর্থক এবং ভোট না দেওয়া অন] 
নাগারিকদের মনোভাব যে রেগানের অনুকূলে 
যাবে না সেকথা পাঁর্ধার করেই বলা যায় । 
তাছাড়া বেকারত্ব এবং করবৃদ্ধির সুদূরপ্রসারী 
ফলকে সামাল দেওয়া চার বছরের মেয়াদী 
কোন রাষ্ট্রপাতির পক্ষেই সম্ভব নয়। িশেষত 
ইওরোপে আজ আর মারকিন-বন্ধু কেউই 
নেই এবং নাটো আর [সিয়াটো ভাঙতে ভাঙতে 
বিলুপ্তির পথে ॥ 
এরপরে আছে ঘর সামলানোর প্রশ্ন । 
রেগান কুখ্যাত মারীকন িবদেশসচিব ?কাসং- 
ভারকে আবার 'ফাঁরয়ে আনতে চান । এটা 
দলের মধ্যে বিরূপ প্রতীকিয়া তোর করেছে । 
কনসারভেটিভ ককাসের ন্যাশনাল ভিরেকটর 
এবং রেগানের অনাতম হিতাকাজ্গী হাওয়ার্ড 
ফিলিপস বলেছেন, " চাই না রেগান 
তৃতীয় রাষ্টরপাঁভ হিসাবে কীসংভ্রারের হয়ে 
কাজ করুন।' কাঁসংজার তার উত্তরে বলে- 
ছেন, 'আগি এখানে চাকার খুজতে আসান" 
এই কনসারভেটিভ ককাস প্রথমে রেগানের 
কাছাকাছি আসতে চাহীছলেন না। পরে 
তারাই দলের দাক্ষিণপন্থী হসাবে রেগানের 
সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করতে শুরু করেন। 
আপান্ত জানায় দলের মডারেটরা । এরাই 
রেগানের নিবাচনী সভাগলিতে রকেফেলারের 
প্রাতি শ্র্ধ প্রদর্শন থেকে বিরত থাকে । তাদের 
মতে রকেফেলার মৃত কিন্তু তাকে নিঝাচনী 
সজ।য় 2 এনে ১৯৬5-র জং 
আবার উসকে দেওয়া উচিত নয়ত 
শেষে টকাসিংজার বস্তু 
রেগানের উদ্দেশো বলেছেন, তিনিই আগাদের 
ভাবষাতের আশা ।'  যাঁদও তার সঙ্গেপ্ড 
বিরোধ থেকে যাচ্ছে । কারটার এবং আযান- 
ভারসনের মত তিনিও সনে কণে নাঃভয়েত 
ইীনয়ন এবং বিশেষত চীনের সঙ্গে সম্পর্ক 
স্বাভাবিক করতেই হবে । 
ডেট্রএটের প্লাজা হোটেলে শ্রী 
রেগান এলং ছেলে ছি 
পা গুরিনকে নি' 
বিপুল হত্ধবনির মধ 
দিয়ে যাচ্ছে জ্যাক কেমপ, জন কোনালি, 


চটী নানাঁস 


এই জয় শুভ হবে তো? 


বিশেষ প্রতিনিধি 
.. ব্রেন, ।জতেছেন। . অ৷ প্রশ্ন; 
তার পক্ষে এই জয় শুভ হবে তো? ওদের 
দ্বিধার মূল কারণ রেগনের জয়ের বছর শূন্য 
দিয়ে শেষ । এটা নাকি মারাঁকন প্রোসডেন- 
টের পক্ষে মোটেই শুভ চিহ্ন নয়। সেই 
৯৮৪০ সাল থেকেই দেখা গেছে_হষে সব 
শ্রোসডেনট শৃন্য বছরে ( অর্থাৎ ১৮৪০, 
১৯২০, ১৯৬০ এই রকম বছরে ) জিতেছেন 
তারা শান্তিতে পুরো মেয়াদ কাটাতে পারেননি ৷ 
ভাদের কেউ কর্মরত অবস্থায় মারা গেছেন, 
কেউ বা হয়েছেন হত । ১৮৪০ থেকে এ 
পর্যন্ত শূন্য বছরে জয়ী প্রোসডেনটের মধ্যে 
চারজন নিহত হয়েছেন, মেয়াদ পূর্ণ হবার 
আগে - অসুস্থ হয়ে মারা গেছেন আরো 
তিনজন.। জ্োতিবীরা তাই রেগনের ভাবষ্যং 
[নিয়েও ভাবিত। হয়ত সবটাই -কুসংক্কার ; 
কিন্তু অনেকেই তা উড়িয়ে দিতে পারছেন না৷! 

এবার বরং অতীতে ফেরা যাক। এই 
জয়লাভ রেগনের পক্ষে শুভ তো £ 

১৮৪০ সালে উহীলয়গ হেনা হ্যারিসন 
মারাকিন প্রেসিডেনট নির্বাচিত হন। এক 
মাস কাজ করার পরেই [তান নিউমোনিয়ায় 
মারা ষান। 

আব্রাহাম িনকন নির্বাচিত হয়েছিলেন 
১৮৬০ সালে ।  ১৮৬৫-তে প্রেসিডেনট 
হিসেবে [তান দ্বিতীয়বারের মেয়াদ শুরু করার 
কিছুদিনের মধ্যেই নিহত হন । 

১৮৮০-তে নির্বাচিত হন জেমস গার- 
ফিলড। তীর প্রশাসনে একটি লোক চাকারি 
চেয়ে ব্যর্থ হয় । সেই লোকটিই গারফিলডকে 
খুন করে। - 
মারাকিন  প্রোসডেনট উইলিয়ম মযাক- 


ব্যার গোলডওয়ার্টার এবং প্রান্তন প্রোসডেনউ 
জেরালভ ফোরড। অদূরে দরজার আড়ালে 
অর্ধেক মুখ লুকিয়ে দাড়িয়ে আছে 
কাসংজার । সবাই তারছুরে নিন্দা করছেন 
1 বার্থ তার নেতৃত্ব অযোগা 


[ভাঁঘ কারটারের ৷ 
ভার বিচার বাবস্থা এবং আতি সাধারণ তার 
প্রশাসন ॥ বিপরীতে রয়েছে একটি ভাবত । 
কী করতে চান রেগান, কেমন করে করতে 
চান। কর দূর কমাতে চান, আমেরিকার 
হৃতগোরব ফেরাতে চান, আরও চাকরির সুযোগ 
দিতে চান. আরও শবগ্রশপ্ত বানাতে চান । 
কিন্তু পায়ের তলার বাল ঝুরঝুর করে 
ঝরে পড়ে । টাইম পাঁত্ুক। একবার একটা 
কারটুন দিয়েছিল ৪ জনৈক মার্কিন সন্তান 
কোমরে রিভলবার ঝুলিয়ে লঙ্কা হয়ে হেটে 
যাচ্ছে, মুখ ব ॥ আর - ফে দেখছে 
ভয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ছে । 


সাইন- 


ছিলেন ওয়ারেন হারভিং | 


কিনলের ভাগ্য ভালো ছিল না/ ৯৯০০, 
সালে তিনি নির্বাচিত হন। নিহত হন 
১৯০১-এ। ১৯২০ সালে নির্ধাচিত হয়ে- 
আলাসকা থেকে 
ওয়াশিংটন ফেরবার পথে [আন অসুন্থ হয়ে 
পড়েন। মারা যান সান ফ্রানীসসকোৌয় । 

১৯৪০-এ তৃতীয় বারের জন্য নবাচিত 
হয়েছিলেন প্রাংকলিন বুজভেলট । ৯৯৪৪-এ 
তান মারা যান। তখন তিনি -চতুর্থবার 
মারকিন প্রোসডেনট । নতুন নিয়মে অনশ। 
দুটি মেয়াদের বোঁশ কেউ মারাকিন প্রোসডেনট 
নির্বাচিত হতে পারেন না । 

১৯৬০-এ নিধ্যাচিত হয়োছলেন জন 
কেনেডি ১৯৬৩ সালের ২২ নভেমবর 
তান ভাল্মসে আততায়ীর গলতে নিহত হন। 
মারকিন যুস্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে কনিষ্ঠ প্রোসডেনট 
কেনেভির মৃত্যুতে সারা বিশ্ব স্তাঁভত হয়ে 
গিয়েছিল । দেশে দেশে নেমে এক্সোঁছল 
শোকের ছায়া। িনকনের হত্যাকাওও 
এভাবে প্াথবাঁকে নাড়া, দিয়োছল। 

১৯৮০-তে নিরধাচিত হলেন রেগন। 
৬৯ বছর বয়সে তিনিই মারাকন যুন্তরান্টের 
সবচেয়ে বয়গ্ক প্রোসডেনট । প্রেসিডেনটের 
দায়িত্ব নেবার ১৭ দিন. পর তান সন্তরের 
কোঠায় পা দচ্ছেন। কিন্তু বয়স তার 
কর্মশান্ত ও মনোবল কোনটার ওপরেই কোন 
ছাপ ফেলতে পারোন। ১৯৬৮ এবং ১৯৭৬. 
সালে তান প্রেসিডেনট পর্দে..দু-দুবার 
রিপাবলিকান দলের মনোনয়ন চেয়োছলেন.। 
রিপাবলিকান দল অবশ্য ডাকে প্রার্থা দাড় 
ক্রায়ন। তাতেও কভু রেগন দমে যানাঁন ) 
এবার তিনি দলের মনোনয়ন তো পেলেনই, 
সেই সঙ্গে জিতেও গেলেন । প্রমাণ করলেন, 
মনোবল থাকলে মানুষ যাঁদ আন্তীরকভাবে 
কিছু চায় তাহলে তা সে পাবেই |» 


বোরডে কোথাও লেখা রয়েছে হেলমুট'স 
হোটেল, কোথাও ফ্রেনচিয়েনস ড্যানদ হল, 
কোথাও উড়ছে বৃটিশ পতাকা, কোথা 
ইতাদিলয়ান পতাকা । কারট্ুনের নাম ছিল 
'হাই নুন ফর আগোরিকা'স আযালস ।" 
রেগানের সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গীই সপ্তবত এদিকে 
চলে গয়েছে । তান চান আবার প্রভুন্ব, 


ইওরোপ এশিয়ায় । 
তেহরানের কোন অজ্ঞাত স্থানে রয়েছে 


কিছু 'ছ্রস্মি দেশবাসী, কেমন করে দের 
উদ্ধার করা যাবে সে কথাটা এই নিধাচনী 
সভাগুলিতে কেউ পাঁরষ্কার 'করে বলেননি । 
বলেননি তার কারণ কারটারের চেষ্টার পারণাতি 
ভারা দেখেছেন এই সেদিনই আর এই 
মধপ্রাগেই লুকিয়ে রয়েছে গ্যাসোলিন আর 
তলের দামবৃদ্ধির রহস্য, লুকিয়ে রয়েছে 
কারথানায় কারখানায় কোজাবের কারহুিপ ৯ 


মি এ ও 159৮51 


ক্চেণগীলে 
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বাস রাস্তা কোন পথে পড়বে বাবা বলতে 
পারো ।' ভয়চাঁকত শিশুর দল যে দকে 
পারল ছুট লাগাল । খবর রটে গেল ছেলেধরা 
এসেছে, ছেলেধরা । লোকর্জন জুটে যেতে 
দোর হল না। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক এই 
প্রোমোকে তখন চারদিক থেকে নানা প্রশ্ন করা 
হতে লাগল । কিন্তু উত্তর দেবে কি, সে তো 
ভ্যাবাচাকা খেয়েই আস্থির । 

লোকজনের সন্দেহ একেবারে পাঁরক্ষার 
হয়ে গেল । এ মেয়েছেলেটা 'নর্ধাং ছেলেধরা । 
টানতে টানতে তাকে নিয়ে চলল থানায় 
পথে ছেলেধরার নামে আরও লোক জুটে 
গেল। প্রায় শ' পাচেক লোক এরপর আর 
থানায় নিয়ে যাবারও দরকার মনে করল না। 
বাঁড়কে মারতে মারতে আধমরা করে ফেলল । 
পরে তার গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন 
জালিয়ে দেওয়া হল । 

এরবম ঘটনা একটা নয়। তামিলনাড়্‌ 
সালেম জেলায় মুত্র এই তাওক চলছিল 
কয়েক মাস ধরে । 

সেপটেমবর মাসে দাদামপাত গ্রামে ৩৫ 
বছর বয়সের এক চাষীবউকে পুড়িয়ে মারা হয় 
ছেলেধরা সন্দেহে। লোকজন হঠাৎ লক্ষ 


ছেলেধর! খুঁজতে 
সারা জেল! উজোড় 


করল এক নারকেল গাছের ছায়ায় চাষীবউটি 
একা বসে আছে। আর যায় কোথায়। 


“কে তুমি, কোখেকে আসছ, ছেলেধরা নাকি 


যাবে কোন বাগে" ইত্যাকার নানা প্রশ্ন প্রশ্ন 
যত বাড়ে, লোকজ্রনও তত, বাড়ে । বউ-এর 
মুখে তবু রা সরে না। 

তাহলে এ তো নির্ধাং ছেলেধরা । তবে 
আর কি, প্ুঁড়য়ে মার ওকে । াদা তোলা 
হল। সেই টাকা নিয়ে বাইশ বছরের ছোকরা 
গোঁবন্দন ছুটল কেরোসিন আনতে । গায়ে 
কেরোসিন ঢেলে দেবার পর চাষীবউ-এর 
গায়ে দেশলাই কাঠিটি জেলে দিয়েছিল 
নাক নটেশন। বয়স তার ত্রিশের মতন । 
বেচার নটেশন এখন আমমাপেত প্ুীলশ 
হাজতে লপাঁস খাচ্ছে । 

নটেশনের মতন ধরা পড়েছে আরও 
তেরোজন । 

কিনতু ঘটনাটা কি? পুলিশের আসিস- 
ট্যানস সুপারিনটেন্ডেনট শ্রীমতাঁ লতিকা 
সারণ জানিয়েছেন, একেবারে বাজে বাাপার | 
একটাও ছেলে পুরো সালেম জেলার কোথাও 
খোয়া যায়নি । মাঝে মধ্যে হারায় বটে কিন্তু 
আবার ফেরং পাওয়া যায়। তবে সারা 
সালেম জেলায় একটা ছেলেধরার দল ঘোরা- প্র 
ঘুর করছে এটা গাজাখুর গল্প ছাড়া কিছুই রি 

৮ 


হামিলটনগঞ্জ-জয়ন্তী স্টেশন থেকে 
হাওদা পর্যন্ত যে রেললাইন এতাঁদন পাঁরতান্ত 
অবস্থায় পড়ে ছিল আজ তা উধাও । ৩৫ টন 
ওজনের রেললাইন যার বাঙ্জার দর আনুমানিক 
৮৭ হাজার টাকা_ রাতারাতি কিভাবে যে 
উধাও হল প্রশাসনের কাছে তা নাকি বিস্ময়ের 
ব্যাপার । অথচ পুলিশ মহল পারফকার 
জানতেন কখন. িভাবে ৮৭ হাজার টাকার 
রেললাইন চুরি গেল এবং কোথায় কার কাছে 
[বাক হলো। (হিমাচল বার্তা/শলিগুড়ি ) 
মুর্শিদাবাদের প্রধান এবং মূল্যবান নবাব 
প্যালেস বা হাজার দুয়ারীর ছাদ ফেটে বৃষ্টির 
জল ঝরছে । শ্বেতপাথরের টাল উঠে যাচ্ছে 
কোটি টাকা মূল্যের অয়েল পেনটিংগুল ক্রমশ 
নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। দেখবার কেউ নেই, 
সারাবার কেউ নেই। জাতীয় সংগ্রহশালার 
সম্মান প্রাপোর অধিকারীর দাবিদার এই 
হাজারদুয়ারী ?িক তাহলে সরকারের উদাসীনতায় 
নষ্ট হয়ে যাবে ই 
( মুর্শিদাবাদ সন্দেশ।মুর্শদাবাদ ) 
বাসন্তী থানার রামকৃষপুর গ্রামের সনাতন 
পাইক এবং তার ছেলে সমরের একই সাপের 
কামড়ে মৃতু হয়। ছেলেটিকে কামড়ে চলে 
যাবার সময় কি সাপ দেখতে গিয়ে বাবা 
স্পের লেজ ধরে টানেন । ফলে পাণ্টা কামড় 
এবং এই সবনাশা পাঁরণাত। মুর্তমান কাল 


হলো এক দুরন্ত কেউটে । 
(সুন্দরবন সমাচার ) 
এই  দুর্মূল্যের বাজারে, যখন সব 
িনিসেরই দাম ক্রমশই বাড়ছে তখন আমাদের 
পশ্চিম বাংলাতেই দশ পয়সা দিয়ে দিব্যি সুখে 
ট্রেন ভ্রমণ করা যায়। বিশ্বাস না হলে আসুন 
হুগলী জেলার হাঁরপাল বা নালিকুল স্টেশনে। 
অনায়াসেই পার হতে পারবেন। কেউ 
আপনাকে বিরন্ত করবে না। তবে ক, সেখানে 
টিকিট চেকার নেই নিশ্চয়ই আছে । তবে 
টিকিটের জন্য মোটেই নাছোড়বান্দা নন। 
চেকার পোঁরিয়েই একজন কলর দর্শন মিলবে । 
তার প্রসারিত হস্তে দাক্ষিণা দশ পয়সা সঠিক 


পড়ল কিনা সোঁদকে অবশ্য তার সজাগ দৃষ্টি 


আছে। তা দিনে মন্দ আয় হয় না। 
জনকল্্যাণে এহেন কার্যকলাপ সাঁত্যই 
প্রশংসনীয় ।  (ডেলি প্যাসেনজার|হুগলী ) 


চাকদহ বেলডাঙ্গার শ্রীমতী লাঁতকা 
আঁধকারী কল্যাণী নেহরু হাসপাতালে একটি 
পুর্র-সন্তান প্রসব করেন। -তার দ্দা্মী 
বন্রীনারায়ণ অধিকারী কল্যাপ্পী নোটিফায়েডে 
গিয়ে পুনের বার্থ-সারটিফিফেট চাইলে তাকে 
যে সারটিফকেট দেওয়া হয় তাতে পুত্রের 
বদলে কন্যার উল্লেখ থাকায় বদ্রী আধকারী 
'খ'। জলজ্যান্ত তিন বছরের পুন সন্তান 
বাড়িতে বহাল তাঁবয়তে অথচ সারটিফিকেট 
নিতে হচ্ছে কন্যার। ব্রী অধিকারী এই 
ভৌতিক কাণ্ডের ভবাবাঁদহি চাইলে নোটিফায়েড 
কর্তপক্ষ হাসপাতাল থেকে প্রেরিত কাগজগ্ 
দেখান। সেই কাগজপন্রের সর্বদই কন্যার 
উল্লেখ থাকায় সকলেরই চক্ষু স্থির 
(চ্যালেঞ/রানাঘাট ) 
বহরমপুর থেকে জনৈকা আত্মীয়া কুরুম 
গ্রামের মনসা মগলকে চিঠি দেন, গ্রামের 
বামুনপুকুরে যে ছাগলটি জলে ডুবে মারা যাবে 
তাকে যেন কুরুমগ্রামের রক্ষাকালীতলায় সমাধি ₹ 
দেওয়া হয়। পূর্ব ঘোষিত ঘটনাটি হুবহু ঘটে 
গেলে গ্রামবাসীদের মনে যথেষ্ট কৌতৃহলের 
সৃষ্টি হয়েছে। (দাদভাই/বীরভূম ) রি) 
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পনর বংসরের একশোর_অথচ নিজে 


কিছুই করতে পরে না। চিৎকার করে 
সারাক্ষণ । এটা ফেলে, ওটা.ভাঙে । বাচ্চারা 
ভয় পায়। তাতে ওর আরো রাগ । কামড়ে 


খামচে ফেলে দেয়। লোকে বিরস্ত হয়, 
সন্্স্ত হয়। নিরুপায় বাবা-মা দাঁড় দিয়ে 
বেঁধে রাখেন ছেলেকে । ভাবধ্যতের দিকে 
চেয়ে শিউরে ওঠা ছাড়া তাদের কোনো উপায় 
নেই। 

নদশ বডুর পরের কথা । সেই কিশোর 
এখন চাব্বশ-পাঁচশ বৎসরের যুবক । ঝজুদেহে 
আত্মপ্রতায়ের ছাপ স্পষ্ট । সহাস্য আঁভবাদনে 
নম। সন্প্রত রাষ্ুপাতর পুরচ্ছার নিয়ে 
এসেছে কাপড়-কাটায় ও অন্যান্য হাতের কাজে 
নৈপুণ্ের প্রিচর দিয়ে । জড়ানো উচ্চারণে 
কিন্তু ছোট ছোট সুগাঠত বাক্যে জানালো 
সে ঝোলা তৈরি করতে পারে, পাটের ফেঁসো 
দিয়ে ঝুঁড়ও তোর করতে পারে । শারটের 
কাপড় কেটে হপ্তায় পপ্টান্ন টাকা রোজগার 
করে। সেই টাকা জাঁময়ে সে বালিগঞ্জে 
একটা দর্জির দোকান করবে, সেখানে তার 
মতো আরও কয়েকজন কাজ করবে, রোজগার 
করবে, স্বপ্ন দেখবে । এই হলো শান্তনু 
হালদারের বড় হবার কাহিনী। রানী 
রাসমাঁণর বাঁড়র ছেলে শাস্তনু প্রমাণ করেছে_ 
মানুষ সব কিছুই, পারে, এমন কি বুদ্ধির 
জড়তাও কাটাতে পারে-__সম্পূর্ণ না হলেও 
অংশত। এর পেছনে. আছে তার নিজের 
এবং অলকেন্দু-বোধ-নিকেতনের অনলস 
প্রয়াস। 

কিন্তু পাঁশচমবঙ্গে তথা ভারতবর্ষে শান্তনুরা 
বড়জোর কয়েকজন । বিশ্ব জুড়ে আন্তর্জাতক 
প্রাতবন্ধী-বর্ষের . প্রস্তুতি চলেছে । তার 
পারপ্রোক্ষতে মানাঁসক প্রতিবন্ধীদের নিয়ে 
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ভারতে কা কাজকর্ম হয়েছে তা একটি 
উল্লেখযোগ্য প্রশ্ন 1 
প্রতিবন্ধীরা দু' রকম-শারীরক প্রাতবন্ধী 


_ ও মানসিক জড়বুদ্ধি ॥ 


শারীরিক প্রাতবন্ধী অর্থাৎ অন্ধ, বাঁধর ও 
মৃকদের নিয়ে ভাবনা-চস্তা হচ্ছে, বিভিন্ন 
কর্মসূচীও গ্রহণ করা হয়েছে সরকারের এবং 
বিভিন্ন সমাজকল্যাণ সংস্থার তরফ থেকে ৷ 
মানাসক জড়বুদ্ধিদের অসহায়তা শারীরক 
প্রতিবন্ধীদের চেয়ে বহুগুণে তীর ও দুরাতিক্রম্য ৷ 
ওদের সমস্যা কতটা সচেতনতা বা ভাবলা- 
চিন্তা জাগিয়েছে দেখা যাক । 

১৯৪১ খুষ্টাব্দে হ্থাঁপত হয়োছল 
এবোধিপীঠ' কলকাতার রাজ্াবাজারের কাছে । 
কিন্তু বিশেষত আর্থিক আনুকূলোর অভাবে 
প্রতিষ্ঠানটির প্রচেষ্টা যথেষ্ট প্রসারলাভ করতে 
পারোনি। তাছাড়া এই প্রাতিষ্ঠানে কেবলমাত্র 
শিশুদের ক্ষার ব্যবস্থা ছিল, তাদের নিয়োগ 
করবার বা সামান্ক প্রতিষ্ঠা দেবার কোনো 
বাবন্থা ছিল না। 

প্রাতিষ্ঠানের সম্পাদিকা শ্রীযুন্তা রেখা ঘোষ 


প্রতিবন্ধীদেরও 
বিয়ে দেওয়৷ সম্ভব, 
দরকারও 


সুতনূকা বাগচী 


জানালেন, বিদ্যালয়ের আঁধকাংশ ছাত্রুই 
সরকারের অনুমোদন নিয়ে আসে, সরকার 
ধাপছু ৮০ টাকা করে দেন, তার মধ্যে বেড, 
অন্যান্য খরচ চালিয়ে 
বেতন দিতে হয় । ছাত্র 
ছল ৭৫ বর্ঠমানে ১০-তে 
কিছু ছাত্রছাত্রী বাবা-মার খরচে 
আসে ।, তাদের ব্যাপারে প্রাথমিক শ্রেণী 
বিভাগ করে একেবারে জড়ধীদের (270- 
1901701% 15191490) তারা বাতিল করেন। 
সরকার অনুমোদিত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে অবশ্য তা 
পারেন না। প্রাতষ্ঠানটি মূলত 
আবাদি । বাগড়টি মূলন, জীর্ণ, ছাত্রছাত্রীদের 
অবস্থাও সেরকম । সম্পাঁদকা-অসহায় বোধ 
করেন । তবে স্ট লেকে বাঁড় তারর জন্য 
সরকার জাম দিয়েছেন, আশা করছেন দ্কুলটা 
এবার আরও ভালো হবে । 

নাসিক ভড়বুদ্ধিদের নিয়ে গবেষণা বা 
এদের সুস্থ সামাজিক জীবন দেবার প্রশ্নটি 
স্পষ্ট আকার নেয় ১৯৫৬ সালে । ডাঃ বি 
এন রায় এ ব্যাপারে অগ্রণী ! ১৯৬০ সালে 
বলতে গেলে তারই ব্যান্তগত উদ্যোগে প্রাতিষিত 
হয় অলকেন্দু-বোধ-নিকেতন। আজ এটি 
পশ্চিমবঙ্গের তথা ভারতবর্ষের অন্যতম বৃহৎ 
প্রাতষ্ঠান। : প্রতিষ্ঠানটি পাঁরচালনার জন্য 


তারা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে প্রাত 


বছর বিশেষ অনুদান পান । 
মানিক প্রাতিবন্ধকতার কারণ কী কা, 
এদের কিভাবে করা হবে এসব প্রশ্ন 
নিয়ে ভারতে ধারা গবেষণা করেছেন তাদের 
মধ্যে সবংপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হলেন ডাঃ অজিত 
দেব। ডাঃ দেবের মতে তিন রকম কারণে 
মানাসক প্রতিবন্ধী জন্মাতে পারে_(১) 
প্রা্থীমক বা বংশগত কারণ, (২) পারবেশগত 
কারণ অর্থাং গর্ভকালীন, প্রসবকালীন এবং 
শিশুর জন্মোত্তর অবস্থার জটিলতা, (৩) 
অপ্প বয়সে উদরাময়, আমাশয়.এবং প্রোটিনের 
অভাব-_একে সামাজক কারণ যায় 
ডাঃ রায়ের মতে বংশগত কারণে প্রীত 
সংখ্যা কম। দেহকোষে ক্লোমোজোগের 
অস্থাভাবকতার ফলে মঙ্গোল শিশুর জন্ম হয়। 
এর প্রধান কারণ বোৌশ বয়সে সন্তান হওয়া । 
কম বয়সী মায়েরও. মঙ্গোল শিশু হয়, তবে 
খুবই কম। ভঃ দেব ভ্ুণের শরীরে [বিশেষ 
জৈব রসায়নের (67216 ইত্যাঁদ) অভাবও 
প্রাতবন্ধকতার অনাতম কারণ বলে মনে 
করেন। এছাড়া যৌন রোগসম্পন্ন অর্থাৎ 
সিফিলিটিক পিতামাতার সন্তানেরও জড়বু্ধি 
হবার সন্তাবন। খুবই প্রবল । 
শিশুর গর্ভকালীন অবন্থা, প্রসবকালীন 
এবং জন্মোন্তর অঞ্ছা শিশুর সুস্থ মস্ত 
গঠনের পক্ষে আস্ত গুরুতপূর্ণ। গর্ভকালীন 
অবস্থায় সংক্রামর্ক রোগ, জ্যানটি-বায়োটিক 
জাতীয় কড়া ওবুধ খাওয়া, শরীরে রঞ্জনরাম্মর 
প্রয়োগ, হাম, মায়ের শরীরে প্রোটিনের অভাব, 
পেটে ধারা লাগা, মানাঁসক দুশ্চিন্তা, উত্তেজনা, ॥ 
অত্যাধধীনকা মাহলাদের ক্ষেত্রে ধূমপান ও 
মদাপান ভ্রণের গীন্তষ্ক দুর্বল ও বিকৃত করে । 
প্রসবের সময়ে শিশুর মাথায় আঘাত লাগলে 


ভাগ 


ডাক্তার বা নারসদের অনবধানতাবশত অবহেলা, 
জন্মকালীন পাগুরোগ (480170108), 
0৮/3৪1 অত্যধিক বোঁশ দেওয়ার ফলে, 
হঠাৎ খুব জ্রর উঠলে, অথরা অপারণত 
(21917508175) অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হলে 
জাতকের বুদ্ধি অনুন্নত হরার সন্তাবনা থাকে । 
জন্মগ্রহণের পর গেনিনজাইটিস বা এনকে- 
'ফেলাইটিস হলে কিংবা বারবার মৃগীর 
আরুমণ হলেও শিশুর অল্প বুদ্ধি ' হবার 
সন্তাবনা থাকে । 

তৃতীয় কারণটি অর্থাৎ সামাজিক ও 
অর্থনোতক কারণটি ভারতের মত দাদ 
দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অল্প বয়সে 
উদরাময়, আমাশয় এবং পুষ্টির অভাব শিশুর 
স্্ায়ুকোষকে দুবল করে। এ-জন্য অনেক 
ছেলেখেয়ে হলে শেষের সন্তানদের মধ্যে 
মানাঁসক অপারিণাতির আশংকা প্রবল । 

ভাঃ দেব স্বীকার করেছেন £ এভাবে একটা 
মোটামুটি সিদ্ধান্তে পৌঁছনো গেলেও, প্রত্যেকটি 
ক্ষেত্রে সঠিক কারণ আলাদাভাবে পাওয়া যায় 
না, অথবা পাওয়া গেলেও এড়ানো যায় না। 
ভাঃ রায় ভানান, ভারতে মানাঁসিক প্রাতবন্ধীর 
সংখ্যা দু-কোটির কাছাকাছি। তার মধ্যে 
পশ্চিমবঙ্গেই আঠার লক্ষ। সামাজিক ও 
অর্থনৌতক দিক থেকে বিচার করলে এটি 
একটি ভীতিজনক সংখ্যা। প্রথমত, উপযুক্ত 
শিক্ষা না পেলে এরা নিজেদের পায়ে দাড়াতে 
পারবে না এবং আর্থক ও মানসিক চাপ সুষ্টি 
করবে পিতামাতা ও অন্যান্য পাঁরনের 
ওপর । এদের শিক্ষা দেবার প্রাতিষ্ঠানও 
প্রয়োজনের তুলনায় খুবই নগণ্য । ডাঃ রায় 
ব্ললেন-_তিনি বাভশ্ন প্রদেশে এ ধরনের 
প্রাতষ্ঠান তৌরর পারকণ্পনা নিয়ে উপাস্থিত 
হয়েছেন, সাড়াও পেয়েছেন । আসাম, 


চা 


184) চা ই হী 9১) 140০515০ ৮০0৪ ই 


মেঘালয়, বিহার ও উীঁড়ষ্যায় এরকম কোনো 
প্রতিষ্ঠান আদো নেই। রীচিতে একটি 
বিদ্যালয় খোলার কথা ভাবা হচ্ছে । 

যাঁদ বা উপযুন্ত শিক্ষা দিয়ে এদের 
উ্ার্জনক্ষম করা যায়; এদের সুস্থ যৌন 
জীবন দেওয়ার কোন ব্যবস্থা এদেশে নেই । 
অথচ এদেরও তো যৌন চাহদা আছে এবং 
তা যথাযথ না ?িটলে 'নতুন বিকৃতি ঘটতে 
পারে। ভাঃ রায় বললেন, বিদেশে এদের 
স্বাধীন যৌন জীবনযাপন করতে দেওয়া হয়। 
স্বাভাবিক মানুষদের মত॥ আমাদের দেশে 
তা সপ্ভব নয়, কিন্তু এদের বিবাহ দেওয়া 
সম্ভব। তবে তার জন্য. বিশেষ সাবধানতা 
প্রয়োজন । এদের চালনা করার জন্য, সংসার 
যাত্রা নির্বাহের ব্যাপারে ও অন্যান্য বিষয়ে 
নির্দেশ -দেওয়ার জন্য 1877899- 31- 
08705010710 গঠন করা প্রয়োজন, যারা 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে নিয়ামত যোগাযোগ 
রাখবে | এতে থাকবেন বিশেষজ্ঞরা ॥ 

এদের ছেলেমেয়েও ক অস্বাভাবিক হবে 2 
ডাঃ রায়ের মতে তার কোনো মানে নেই। 
অস্থাডযীবক বাবা-মার স্বাভাবিক ছেলে হয়েছে 
এমন দৃষ্টান্ত আছে। তবে অস্বাভাবিক 
পিতামাতার কাছে থাকলে শিশুর আচরণে 
অস্বাভাবিকতা: দেখা দিতে পারে, এনা 
শিশুকে স্বাভাবিক সুন্থ মানুষের মধ্যে রেখে 


পালন করা উচিত। 
পশ্চিমবঙ্গে প্রতিবন্ধীদের ভ্রন্য পাচটি 


িদালয় আহে__অলকেন্দু-বোধ-নিকেতন, 
বোধিপাঠ, যোধপুর পারকে আশুতোষ 
ইনসটিঠশন, আনোয়ার শা রোডে 17501419 
০1600900181 5৮০1)০1০9/ 97৫ 
89568101। এবং চন্দননগরে প্রবর্তক আশ্রম 
পারচালিত স্কুল। এদের পারস্পারক 
সুমঝোতা নেই। অন্যেরা ভাবে কাজ 
করছেন বা ঠিক কি পদ্ধতিতে কাজ করা 
উাঁচত-_এ নিয়ে পরস্পরের মধ্যে আলোচনার 
কোনো আগ্রহ তাদের নেই । একটি প্রাতিষ্ঠান 
আর একটির কা্রকর্ণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ, 
২কিছুটা আনাস্থাশীল । 

ব্যক্তিগত প্রীতষ্ঠানগুলর থেকে চোখ 
ফ্রিয়ে এবার সরকারের দিকে তাকানো 
যাক॥ মানাঁসক প্রতিবন্ধী সমস্যাটি অন্যান্য 
প্রাতবন্ধী সমস্যার চেয়ে ভটিল এই কারণে যে 
অন্যান প্রাতবন্ধীরা সুভাঁবকভাধে শিক্ষা 
পেতে পারে, সাধারণ স্কুলে তাদের পড়ানো 
যায়। কিন্তু মানাসক প্রাতবন্ধীদের ক্ষেত্রে 
আলাদা স্কুলের দরকার তো বটেই, অনেক 
শিক্ষক-শিক্ষিকা দরকার । তিনি চারজন 
প্রাতিবন্ধী পিছু একজন করে শক্ষক দরকার 
হয়। কিন্তু কিভাবে জড়বুদ্ধদের চেনা যাবে £ 
17501001501 60810801781 ৮5/০1০- 
199% ৪170 99588101-এর ভাঃ অবুণ 
ঘোষের মতে প্রতোক সাধায়ণ স্কুলে ছোট 
ক্লাসে ভার্ভ করার সময় একটি বুদ্ধি-সমীক্ষা 
হলে এ ব্যাপারে খানিকটা আলোকপাত 


এক বিকলাঙ্গ শিশু 


হবে। এর জনা বিশেষজ্ঞরা থাকবেন। 
সপ্ট লেকে একটি সরকারী 'গবেষণাকেন্্ 
আছে, 40111015715 /80.80176811” 
নামে। সেখানে মানাঁসক প্রীতবন্ধী এবং 
অপরাধপ্রবণ শিশুদের নিয়েও নানারকম 
পরীক্ষা-নিরাক্ষা হয়, গবেষণা হয়, কিন্তু তার 
কথা অনেকেই জানেন না। 

বিশেষ প্রশিক্ষণ: দপ্তরের অধিকর্তা 
(7501)1051 60010০81101) [07190191 ) 
ডাঃ বমলেন্দু সেন ও সমাজকল্যাণ আঁধকর্তা 
শ্রীসীললরঞ্জন ভৌমিক জানালেন_আজ 
অবাঁধ কোনো সেনসাসে মানসিক প্রতিবন্ধীদের 
খ্যা নিরূপণ করা হয়ান। এবার করা 
হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ভাঃ সেন 
জানালেন, “সেনসাসের অনেক দেরী আছে 
বলে, আমরা স্বাধীনভাবে একটা সমীক্ষা 
করছি । আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী বর্ষে আমাদের 
বিশেষ কর্মসূগীর প্রথম অঙ্গ এট । জেলা 
শাসকদের বলা" হয়েছে, তারা এ ধরনের 
বিদ্যালয় স্থাপন করতে চাইলে সর্বপ্ররারের 
সাহাযা দেওয়া হবে। 

কেন্দ্রীয় সরকার থেকে প্রাতবছর ৪০ 
লাখ টাকা প্রাতিবন্ধীদের উন্নয়নের জন্য দেওয়া 
হয়। তার আধিকাংশই খরচ হয় না। 
যেটুকু খরচ হয়, তার মোটা অংশ অঞ্ধদের 
জন্য ঝায়ত হয়, মৃক ও বাঁধরদের জন্য 
কিছুটা, মানাসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সামান্যই 
দেওরা হয়। যে প্রীতষ্ঠানগুল সাহার 


দাঁবি নিয়ে আসেন. তাদের প্রার্থনা অধিকাংশ 
সময়েই অবৌন্তিক হয়, ভানালেন ভাঃ সেন । 
কখনও এরা প্রয়োজনের চেয়ে বোশ শিক্ষক- 
শিক্ষিকা চান । এবং কেউই 50905015110 
50176179-এর অধীনে আসতে চান না। 
কিন্তু নতুন প্রতিষ্ঠান তৈরির পাঁরকষ্পনা 


নিয়ে আদেন না কেউই। “আপনারা এই 
উদ্দৃত্ত টাকাটা দিয়ে নিজেরাই কিছু করেন না 
রেন? এ প্রশ্নের উত্তরে মৃদু হেসে ভাঃ 
সেন বললেন, “তা করতে গেলে সমাজকল্যাণ 
দপ্তরের সঙ্গে আমাদের যে পাঁরমাণ সাক্রয় 
যোগাযোগ থাকা দরকার, তা নেই। সেটা 
সন্তবও নয়, যেহেতু উভয়ের নিজন্ব কর্মক্ষেত্র 
এত বিস্তৃত ও জাটল যে এরকম একটি দু'টি 
ক্ষেত্রে একযোগে কাজ করা অসম্ভব । তাছাড়া 
প্রাতিবদ্ধী সমস্যা এমনই একটি সমস্যা 
বিশেষত মানাঁসক প্রাতবন্ধীদের ক্ষেত্রে, যেখানে 
উন্নয়নের ইচ্ছা বা মানবতাবোধটাই একমাত্র 
কথা নয়, সেখানে অনেক বোঁশ প্রয়োজন 
বিশেষজ্ঞের পরামর্শ. অভিজ্ঞ মনো চিকিৎসকের 
বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ । “প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নের 
জন্য একাঁট পৃথক আধিকার গঠন করা 
প্রয়োজন, যেখানে কর্মকর্তা,হবেন কিছু অভিজ্ঞ 
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জড়বুদ্ধিদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার 
বিষয়ে সরকার কিছু ভাবছেন কি না, এ 
প্রশ্নের উত্তরে সমাজকল্যাণ আধিকর্তা 
শ্রীভৌমক বলেন, “সেরকম কিছু, ভাবনা- 
চিন্তা কোথায় হচ্ছেঃ মৃক ও বাঁধরদের তাও 
কাজ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু জন্ধদের এবং 
মানসক প্রতিবন্ধীদের নিয়োগ করা খুবই 
মুশীকল । 

প্রাতবন্ধীকতা, বিশেষত মানসিক প্রাতি- 
বন্ধক্তা যে আমাদের দেশে অধিকাংশ 
পাঁরবারের কাছে একটি লজ্জা ও সংকোচের 
ব্যাপার বিষয়ে. মনোচীকংসকরাও 
শ্রীভোমকের সঙ্গে একমত। ডাঃ অরুণ 
ঘোষের মতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানাসক 
প্রতিবন্ধীর বাবা-মা স্বীকার করতে চান না, 
তাদের ছেলে বা মেয়ে আর পাঁচজন 
শ্বাভাবক বাচ্চার মত নয়। তারা 761কংসক 
দেখাতে দেরী করেন, লুকোতে চান। এর 
ফল খারাপ হয়, স্থাভাবক বাচ্চাদের সঙ্গে 
মিশতে গিয়ে তাদের বাচ্চা যে বাধাগুলির 
সম্মুখীন হয়, সৈগুলি তার মানাঁসক শান্তর 
অন্তরায় হয়ে দাড়ার । তার বু্ধরও অবনতি 
হয়। তাই বাবা-মার উচিত ছোটোবেলাতেই 
অদ্াভাবিক কিছু দেখলেই বাচ্চাকে চিকিৎসক 


দেখানো । 
তবে সবক্ষেত্রে যে পিতামাতাকে দায়ী 


করা চলে না এবং অনেক ক্ষেত্রে ঠাকৎসকরাই 
যে বাবা-মার কাছে সত্য গোপন করেন, তার 
প্রমাণ অলকেন্দু-বোধ-ীনকেতনের ছার সুদীপ্ত, 
টাবলু, উজ্জল । এদের প্রত্যেকের মেজাজ 
আলাদা, অস্থাভাবিকতার ধরন আলাদা । 
উজ্জল কথা বলতে পারে না ভালো করে, 
কিন্তু লোকজন ভালোবাসে, সুস্থ, স্বাভাবিক 
মানুষের সঙ্গ কামনা করে। শান্ত, নির্বিরোধী । 
 'মাঝে মাঝে মাকে বলে, “এখানে দিয়েছ কেন 
আমাকে 2 মা সান্তোবজনক উত্তর দিতে 
পারেন না, তখন চুপ করে যায়। যখন 
উজ্জল ভূমিষ্ঠ হয়, কিছু বোঝা যায়ান। 
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প্রাতিবদ্ধীদের সেপ্টারে এক যুবক মোঁশনে বসে কাজ করছে 


উজ্জল মঙ্গোল নয়। কিন্তু মঙ্গোল শিশু 
টাবলুর “ক্ষেত্রেও ডান্তার কিছুই বলেননি । 
বছর দুয়েক বয়সেও হন ছেলে হাটতে পারে 
না, কথা বলে না, মুখ দিয়ে লালা পড়ে, 
তখন তারা শিশু বিশেষজ্ঞর কাছে যান। 
ডান্তার মাকে সরিয়ে দিয়ে সত্য উদঘাটন 
তারও তিন-চার মাস পরে মা 


করেন। 
জানতে পারলেন ।' সুদীপ্ত মঙ্গোল শিশু । 


ডাস্তার কিছুই বলেনান। বড় আস্থির। গান- 
বাজনা খুব ভালোবাসে । ড্রাম বাজাতে চায়, 


বাজাতে না দিলে চটে যায়, কেঁদে আকুল 
হয়। -ইস্ীকুলে আনতে ওর ভালো লাগে না। 
এখানে কেউ কথা: বলে না, 
সাল 


ভালো করে 
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খেলতে পারে না। ডাঃ রায় আশ্বাস ধদয়েছেন, 
ছেলের কথার জড়তা 'কছুটা কাটবে, আঁস্থিরতা 
কমবে, টাকা পয়সা নেড়েচেড়ে খেতে পারবে, 
তাই এখানে দেওয়া । এদেরই প্রত্যেকেরই 
ভাই-বোনরা স্থাভাবক। তারা ওদের খুব 
ভালোবাসে । ভালোবাসে প্রাতবেশীরাও । 
কিন্তু ছাবটা সব সময়েই এমন নয় । এমন 
বহু শিশু আছে যাদের বাবা-মা ভাবতেই 
পারেন না-ছেলে তাদের স্কুলে যাবে, পড়বে, 
শুনবে কোথাও নিয়ে গেলে তারা সদা 
সন্তস্ত। ছেলের সঙ্গে যারা খেলে, তারা 
ওকে -এলেবেলে করে দেয়, তখন ও, থুথু 
ছিটিয়ে, মেরে, ধাক্কা দিয়ে চলে যায়। 
বাচ্চারা ওকে দেখে ভয় পায়, কেউ তাকিয়ে 


থাকে । 
“যেকোন শিশুকেই তারা মূল অবস্থা থেকে 


উন্নীত করা যেতে পারে', ভাঃ রায় বলেন, 
“একমাত্র 56৬6161/ 18181090 বা জড়ধী 


ছাড়া । এদের আমরা রাখি না--এদের জন্য 
আলাদা ব্যবস্থা হওয়া উচিত। এরা নিজেরা 
কিছুই করতে পারেনা । কিছু শিখতেও 
পারে না। এদের পরে আছে :অপপ্রবুদ্ধি 
যারা 02)8019, তারপর আছে [9178016 
908/০8018 1 প্রথম শ্রেণীকে সরল হাতের 


কাজ শেখানো যার, লেখাপড়া শেখানো যায় 
না। 


দ্বিতীয় শ্রেণীকে অপেক্ষাকৃত - জটিল 
র কাক্ত এবং ক্লাস-ফাইভণাসজ্স পর্যন্ত 
লেখাপড়া শেখানো বায়, এরা বেয়ারা বা 
পিওনের কাজ করতে পারে । তবে স্বাধীনভাবে 
চিন্তা-ভাবনা কেউই করতে পারে না। একটা 


মজার কথা হচ্ছে, এরা যে হাতের কাজগুলো 
শেখে, সাধারণের চেয়ে তা অনেক ভালোভাবে 
এমনই এদের অভিনিবেশ 


করতে পারে । 
এবং শেখবার ক্ষমতা ।" 

১৯৮১ সাল আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী বর্ষ 
হিসেবে পালিত হবে। সরকার 
কিভাবে এদের সুন্থ সামাঁজক প্রতিষ্ঠা দান 
করতে পারেন, সে সম্পর্কে ডাঃ অরুণ ঘোষের 
আভমত, চাকংসার মাধামে এদের উন্নত করে , 
বুদ্ধি অনুযায়ী শিক্ষা প্রদান করে এবং হাতের 
কাজ সুচারুভাবে শিখিয়ে এদেরও সমাজের 
কাছে প্রয়োজনীয় করে তোলা যেতে পারে 
এছাড়া, এই শিশুদের [পতামাতাদের বিশেষ 
প্রশিক্ষণ দেওয়া দরকার তাদের বাচ্চার 
অস্বাভাবিকতার যথার্থ প্রকৃতি ও প্রাতকার 
সম্পর্কে, বাচ্চার অসুন্থতা গোপন করার কুফল 
সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন তো 
আছেই ।' ডাঃ রায়ের মতে অশিক্ষিত কা 
অল্প শিক্ষিত বাবা-মারা এ ব্যাপারে শিক্ষিত প্র 
বাবা-মার চেয়ে বোঁশ সহযোঁগতা করেন, সী 
কেননা তাদের আও্রনচেতনতা অনেক 'কম |“ 
সমন্ত পারক্পনাটিতে যে পাঁরমাণ অর্থবায় গন 
হবে, ভারতের মত দীরদ্র দেশের পক্ষে তা "১ 
ষথেষ্টর বোঁশ হলেও একান্ত প্রয়োজনীয় এবং হু 
জাতীয় প্রগাঁত ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে একাট এ 
অতন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ | চে 


ঘরৌয়। আসরে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে তবে সুখের 
কথা যে, বিতর্কের আসর এখনও তিন্ত ও ঝঝালো হয়ে ওঠেনি । তবে 
উষ্ণতা কেবলই বাড়ছে । আসলে এবারকার বিতর্কের গববয়টি আবেগের, 
চেয়েও যুক্তি দাবি করছে ঝোশ | যুস্তির ভা যারাই বুনতে পারছেন 
না, তারাই মাথা গরম করে ফেলছেন । মনে রাখবেন, নিবারণ চক্রবর্তীর 
কাছে রক্তগাপ মাপার যন্ত নেই। 

এবারকার চিিগুলির বন্তব্যের দিক সুন্দর সাজানো এবং তাতে ফুড, 
ও উদাহরণের বুলেট খুব খাপী। তার সঙ্গে যাঁদ একটু ভাষার নকশি 
কাজ থাকতো ! দুয়েকটা উপমার ফুল, একটা বা দুটো ধবনিগুঞ্জনের 
মধুক্র ! 

আমাদের দেশে ভোট কিন্তু পুরুষ ও নারী দু'পক্ষই দেন ॥ ঘরোয়া 
আসরে এখনও পর্যস্ত পৌছানো পগ্ঠাশখানি চিঠির মধ্যে পত্রলেখিকার 
সংখ্যা মান্তই পাচ। আশা করব, এই প্রান্ত শীতের তুহিন আক্রমণ 
তাদের কলমকে আড়ষ্ট করবে না। না'কিতারা একেবারে সবেগে ও 


সদলে উন্মোচিত হবেন নববসন্তের বর্ণময় অভ্যাগমে 


পৃঁথিগত নয়, রাজনৈতিক শিক্ষা চাই 


“শাক্ষত' কথাটাই আপোঁক্ষক ৷ সাধারণভাবে [শিক্ষিত আমরা 
কাদের বলব ? বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় বা বিশ্বাবদ্যালয়ের গণ্তী ষারা 
ডিডিয়ে এসেছেন, তাদেরই কি আমরা শিক্ষিত বলব ? হয়ত বলা 
যেতে পারে কিন্তু প্রসঙ্গ যেহেতু ভোটাধিকার অর্থাৎ রাজনোতিক, অতএব 
সাধারণভাবেই প্রশ্ন উঠবে এইসব তথাকাঁথত শিাক্ষতদের মধ্যে ক'জন 
রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত লেনিনের একটা উত্তি এ প্রসঙ্গে বিশেষ 
উল্লেখষোগা ৷ তান বলেছিলেন, “জীবন ও রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন 
শিক্ষা মিথ্যা এবং ভও্যাম মাত্র । জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন স্কুল কলেজের 
শিক্ষা আমাদের মনে সাধারণভাবে রাজনীতি সম্বন্ধে একটা উদাসীন ভাব 
বিস্তারে সাহায্য করে । তাই আমাদের শিক্ষিতদের রাজনীতি সম্বন্ধে 
ধারণা খুবই অস্থচ্ছ। 

আমাদের [শক্ষিতদের মধ্যে যে অংশ চাকুরিজীবী তারা আন্দোলনের 
মাধামে নিজেদের অর্থনোতিক দাাব-দাওয়া আদায় করে থাকেন। কিন্তু 
রাজনোতক আন্দোলনকে এই অর্থনৈতিক আন্দেলনের সঙ্গে একাত্ম 
করার কোন চেষ্টাই এরা করেন না । তাই ভোট দেওয়াটা এদের কাছে: 
একটা রুটিন ওয়ারক ছাড়া আর কিছু নয়। 

'শাক্ষতদের আর একটা অংশ, খারা বেকার তারাও নির্বাচনী কারষ- 
সৃগতে চাকার দেবার কথা যারা বৌশ করে বলেন তাদেরই ভোট দেন। 
কিন্তু বর্তমান আর্থ-রাজনৌতিক কাঠামোর আমূল্গ পাঁরবর্তন না করে 
বেকার সমস্যার সম্মাধান অসপ্ভব_এই রাজনোতক জ্ঞানটুকুও তাদের 
নেই। 

'শাক্ষতদের এই রাজনোতক অসচেতনতার সুষোগ দিকে আমাদের 
আঁধকাং রাজনোতিক নেতারা বৃঘা আস্বাস, কথার তুবড়ী দিয়ে একের 
প্র এক নির্বাচনী বৈতরণী পার হচ্ছেন। 

তাই 'শিক্ষিতদের ভোটাধিকার থাকা উঁচত এই মন্তব্যের সঙ্গে 
একমত হয়ে বলা যায় যে, শাক্ষত আমরা তাদেরই বলব যার প্রকৃত 
রাজনৌতক শিক্ষা আছে। হয়ত দেখা যাবে যে, বিশ্বীবদ্যালয়ের 
ডিগ্রীধারী শিক্ষতের ভোট্যধকার নেই .যাঁদও নিরক্ষর চাষী মজদুরের 
ভোটাধিকার আছে: অ্ধাং একমাত্র রার্জনোতিক শিক্ষার শাক্ষিতদেরই 
ভোট দেবার আধকার.আছে 


দির্যলক্ুমার ঘোষ, কলকাস্া। ১. 


শিক্ষিতদের দীওপ্যাচ 


"স্যামাদের দেশে শুধু শিক্ষিতদেরই ভোটাধিকার থাকা উচিত' এই 
ভাবনাটাই অর্থহীন । দেশের শতকরা নব্বই জন ভোটারই অশিক্ষিত । 


- অতএব, মা দশ শতাংশ শিক্ষিত লোকের ভোট নিয়ে গণতন্তের 
. ষংজ্ঞাকে ঝচিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। 


. অশিক্ষিত ভোটারদের নিয়ে যে সমস্যা তার মূলে কিন্তু শিক্ষিত 
সমাক্ত । আসুন যুক্ততে-- 

:(১) দেশ ও জনগণের দ্বার্থকে উপেক্ষা করে দলের স্থার্থকে প্রাধান) 
দিয়ে যারা গণতন্ত্রের মহিমাকে বিসর্জন 'দিরে থাকেন, সেই মহামান্য 
ভোট্টগ্রার্থাগণ “কস্তু বৌশরভাগই 'শাক্ষিত । 

২) মিটিং-এ প্রীতপক্ষ দলের নিন্দা মন্দ-গালগালাজ তাদের 
ব্যান্তগত জীবনের ইতিহাসের সঙ্গে চৌদ্দ পুরুষের পাও দিয়ে যারা 
'বিভ্রান্তকর বন্তব্য রাখেন সেই বস্তাগণ বিস্তু শিক্ষিত । ্ 

তে) প্রতীক চিহ্ন নিয়েও হাস্যকর যুন্ত। যেমন তুম চাষী 
তোমার কান্তে, তুমি শ্রীমক তোমার হাতুড়ি, তোমাদের পাশে যারা 
ফুবতারার মৃত থাকবে তারাই “কাস্তে হাতুড় তারা'_স পিএম। তুমি 


". চাষা কাস্তে হাতে কাটবে ধান, থরে তুলবে লক্ষ্মী তাইতো 'কান্তে ধানের 


"সপ আই । তুম চাষী, তোমার প্রথম প্রয়োজন লাঙ্গল । চাষ না 


-করলে ফসল হবে কি করে। তাই 'লাঙ্গল কীধে চাষী'_জনতা । সব* 


মানলাম । তোমার যাঁদ হাতই না থাকে তবে লাঙ্গলে চাষ, কাস্তে দিয়ে 
ধান কাটা হবেই না। আগে হাত পরে অন্য চিন্তা। তাই তোমাদের * 
একমান্র সহায় 'হাত' কংগ্রেস হে)। সহজ সরল আঁশক্ষিতদের_ 
এমনতর যুন্ত দিয়ে যারা ভোট ভিক্ষা করেন তারা 'কন্তু শাক্ষত। 

09) “টাকা দিয়ে বশ করা হয়'_আঁশাক্ষতদের নিয়ে এ সন্দেহ 
থাকা স্বাভাবিক । জাসলে ক তা ঘটেঃ ভোটের আগে প্রচারকারী 
শিক্ষিত রুমাঁদের কাছে মিষ্টি সুরে দাদা-বৌঁদ বা কাকা-কাকী সম্বোধন 
অথবা এক-আধটা ভি, খুব ভাগ্যবানেরা--সগারেট বা বাজারের এক 
কাপ চা পেয়েই যে অপদার্থ দাঁরদ্র আঁশাক্ষিত মানুষগুলো নিজেদের ধন্য 
মনে করে, তাদের ভার্স্যে কোটি কোটি টাকার 'ছিটেফৌটাও পৌছায় না। 
আসল টাকা থাকে কিছু শিক্ষিত রাজনোতিক নেতা বা কমার পকেটে । 

&ে) গাঁরব ভূমিহীন চাষী বা শ্রীমক হলেই সি পি এম হতে হবে । 
সংখ্যালঘু অর্থই কংগ্রেস সমর্থক । ধনবান বা বাবসাদার হলেই কংগ্রেস 
হতে হবে” এই মন্ত্রগুলো সাধারণ মানুষের মনে ঢুকিয়ে দিয়ে বিচার- 
বু্ধর লোপ ঘটানোর পিছনে আছে শাক্ষত সমাজ । 

৬) দেয়াল িলখনের পাশে বীভৎস ভয়ানক লোমশ রন্তমাথা 


. কালো হাত অথবা উলঙ্গ নারামূর্তর পাশে ধর্ষণে লিপ্ত পুরুষ মৃর্ভি 
- অথবা মদ মেয়েছেলে নিয়ে বসে থাকা কোনও নেতা, ইত্যাদি চিন্রগুলির 


ব্যাহত করেন তারা কিন্তু শাক্ষত। 
- গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হলে শিক্ষিত. সমাজের, নেতাদের, দলীয় 


_ কর্মীদের “রুচির পারবর্ভন আনতে হবে। দেশের প্রত্যেক লোককে 


রাতারাতি শীক্ষত করা কখনই ন্ভব নয়।. ফলে শিাক্ষতদের নিয়ে 
শুধু.ভোট হবে এ কম্পনা কোনও দিন বাস্তবে রূপ নেবে না। তাই এ 


. দেয়াল লিখন, ভাষণ, প্রচার প্রভতিকে রুচসম্পন্ন করে দেশবাসীকে 


রাজনোতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে সমস্যার সমাধান করতেও পারেন 
এশক্ষিত সমাজ । যারা আশীক্ষত, হতভাগ্য, বণ্চিত, দারিদ্র, দেশের 
হতহার্স যারা জানে না, যারা নিজের গ্রাম বা দু-দশ মাইলের পাঁরাধকে 
ভারতবর্ধ মনে করে, ভাদের নিজের অজান্তে ও বিনা দোষে একটা ভোট 


. দেওয়ার মহান আঁধকার থেকে দূরে রেখে গণতন্ত্র নামক মহান: রাজসূয় 
- যজ্ঞের আহ্কুনা থেকে বাহ্বত করার ভাবনা ষেন কেউ না ভাবে। 


নিখিল শুরফদার, রানাদ্াট 


, জেল্লা কমাছিল। 


৪৬ 


বু 


মহমেডান স্পোরাঁটং দিলাল জয় করেছে ॥ 

আশি সালে মহগেডান একটা 1কছু করুক 
এটা অনেকেই চাচ্ছিলেন একাস্তভাবে । 
চাচ্ছিলেন জগাঁণত মহমেডান সমর্থকদের 
মুখের দিকে চেয়ে । ওদেরও তো আাশা 
আছে । পেতে ইচ্ছে ওদ্রও তো হয়। 
স্টাথচ কলকাতা ময়দানে দীর্ঘ ন'ব্ছর ওরা 
বান্চত। সেই সন্তরের গোড়ায় টালিগঞ্জ 
অগ্রগামীকে হারিয়ে আই এফ এ শিলভ 
পেয়েছিল মহমেডান । তারপর থেকে বারবার 
পুরনো বনেদী পাঁরবারের সুদিনের স্মীত 
মন্থন ছাড়া আর কী-ই বা পাবার ছিল ওদের 2 
অনেকদিন করার মতো কছুই করোন 
মহমেডান। দিনে দিনে কালো-সাদা রং দুটির 
দীঘ ন'বছরের মাথায় তা 
আবার জলজ করে উঠেছে । বহু বছর 
বাদে প্রাসাদের কাল ফেরানো হলে। যেন। 

দীঘ বোল বছর পরে মহমেডান আবার 
ডিসি এম জয় করতে পারায় কলকাতা 
ময়দানের আশেপাশে আনন্দের জোয়ার বায়ে 
গিয়োছল। কালো-সাদা পতাকায় ছয়লাপ 
চিৎপুর, ধর্ম তলার আলগাঁল, ঈদের শুভেচ্ছা 
বানময়ের মতো হরদম কোলাকুলি, তাবুতে 
আলোর বন্যা, মুখামাষ্টর ধুম । 

ভি সিএম-এ এবার গহমেডান খেলেছে 
ঠিক বাদশার মতো। অথচ প্রথম থেকে 
তারা ফেবারিট ছিল না। ফেবারট বলতে 
যা বোঝায় তার ভাগীদার ছিল স্থানীয়, 
জেদ টি, বিদেশী কোরিয়্ দল এবং এদেশী 
ইসটবেঙ্গল ৷ এই তিনদলের মধ্যে মহমেডানের 
দিকে ছিল ব্যাংক অফ সওল (কোরয়া ) 
এবং জে [সটি। অন্যাঁদকে ইসটবেল্গলের 
শল্ত প্রাতদবন্দীদের মধ্যে ছিল ব এস এফ, 
গতবছর দারাজলিঙে গোলড কাপের খেলায় 


যারা হেলায় হায়িয়েছিল ইসটবেঙ্গলকে তিন 


গোলে । 

প্রথমেই হোঁচট খেয়োছিল - মহমেডান । 
কোয়ারটার ফাইনাল লিগে ব্যাংক অফ 
িওলের কাছে: দাপটে খেলেও এক গোলে 
হেরে যায় মহমেডান। মুখে মুখে যখন 
বলাবাল শুরু হয়েছে, মনে মনে যখন ভাবা- 
ভাবি শুরু হচ্ছে মহমেডান সাঁতযই কাগুজে 
বাঘ-িনা সেই সময়েই অমলরাজের দল জলে 
ওঠে। রাজপথে হঠাৎ ওঠা ঘার্ণঝড় যেমন 
ধুলো-বাঁল, পোড়ো কাগজের টুকরোগুলোকে 
তালগোল পাকিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যায়, ঠিক 
সেইভাবে, সেই তেজে মহমেডান খড়-কুটোর 
মতো ভাগিয়ে দিল হায়দরাবাদ একাদশ এবং 
জেসিটি-কে। দুটি খেলায় সাত গোল। 
সৌমফাইনালে উঠে আসে মহমেডান ব্যাংক 
অফ [সওলকে করুণা করে 

ওদিক দিয়ে বি এস এফ-কে সঙ্গী করে 


মহুমেডানের দিল্লি 


জয়ে কলকাতারই 
লাভ 


শাকাদেব 


পোমফাইনালে উঠে আসে ইসউবেঙ্গল। 
কলকাতার দুই ক্লু কোয়ারটার ফাইনাল গ্রুপ 
িগের চামপিয়ন হওয়ায় মহমেডানকে 
খেলতে হল বি এস এফ-এর সঙ্গে, ব্যাংক 
অফ িওলের সঙ্গে ইসটবেঙ্গলকে ৷ 

সৌমফাইনাল খেলায় ইসটবেঙ্গলকে 
গুশড়য়ে মাড়িয়ে ফাইনালে ওঠে ব্যাংক অফ 
সিওল। দু'বছরে দু'বার ইসটবেঙ্গল হারল 
তিন গোলে । হারল বাজে খেলে । একটা 
ধাধশ আমার মাথায় ঢুকছে না কিছুতেই । 
কোচ পি কে ব্যানারাজ ওই খেলায় হঠাংই 
নাঁসর আমেদের ঘুম ভার্ডিয়ে তাকে গোল 
প্রহরার কাজে লাগালেন কেন 2 

কলকাতার ঘরোয়া লগ এবং ফেওারেশন 
কাপের শুরুতে নাসির আমেদই ছিল ইসট- 
বেঙ্গলের পয়লা নমবরের গোলরক্ষক । কিন্তু 
ফেডারেশন কাপের খেলায় মোহনবাগানের 
কাছে গোল খেয়ে নাঁসরের কপাল পোড়ে । 
চটজলাঁদ দলে চলে আসে দ্বিতীয় গোলরক্ষক 
দিলীপ পাল ॥ তারপর থেকে দেখা গেছে 
আধকাংশ খেলাতেই দিলীপ গোলরক্ষার কাজ- 
টুকু করে আসছে। লিগের সেই প্রাণঘাতী 
ফুটবলেও গোলে ছিল দিলীপ।. তারপর 
দীর্ঘাদনের অনুপাশ্থিতির পর ভি টি এম ফুট- 
বলে অমিত গুহ এবং দিলীপ পাল ভাগাভাগি 
করে গেল আটকেছে । হঠাৎ তাদের ছেড়ে 
নাসিরকে ধরলেন কেন পি কে সৌমফাইনালের 
ওই গুরুত্বপূর্ণ খেলায় ; প কে যতই নিজের 
কোলে ঝেল টানার চেষ্টা করুন না কেন, 
তান যে ভুল করেছেন এবং তার মাশুল যে 
দলকে মারাত্মকভাবে দিতে হয়েছে_সে বিষয়ে 
বিতর্কের অবকাশ কম। প্রশ্নঃ পি কের 
ভুলটুকু কি ইচ্ছাকৃত 2 

ইসটবেঙ্গলকে তিন গোল 'দয়ে ফাইনালে 
উঠে এসে ব্যাংক অফ [সওল হঠাৎই ফেবারিট 
হয়ে পড়ে ।. ওঁদকে ব এস এফের প্রহরাকে 
ঠেলে ফেলে দুগোলে জিতে ফাইনালে আসে 
মহামেভান। মহামেভান সমর্থকদের হৃদ- 
স্পন্দনের গাঁত বাড়ে তখন থেকেই । পাবো 
কি পাবো পাবো না ঃ আশা নিরাশার দোলা । 

ঞ ক 

ফাইনাল শুরু হয় একটা ঝড়ের মধ্য দিয়ে ॥ 
শুরু থেকেই গেট মাঠের ইজারা নিয়ে নেয় 
যেন মহামেভান। চস্টাডয়ামের ক্রমাগত 


. ফাটল ধরে কোরিয়দের বাধে ।' 


হাজার হাজার মহামেডান সমর্থক । 


উল্লাসকে সঙ্গী করে আকবর, সাব্বির, দেবা- 
শিস, সুরাঁজত ব্যাংক অফ্‌: ?সওলের দ্ভ 
ভাঙতে বারবার কামড় মারতে গুুসিকরে। 
হা হয়ে গোটা স্টেডিয়াম দেখে-এ যেন অন্য 
মহাঘেডান, ইতিহাসের ঘুম থেকে যে হঠাৎ 


আরুগণের জোয়ারে বারবার 
একের পর 
এক গোল ?মস করে অবশেষে যখন সেই বহু 
ইত্সিত বন্থুটির সন্ধান পাওয়া গেল, বিয়াল্লিশ 
মিনিট তখন কাবার হয়ে গেছে। তরুণ 
দেবাশিস রায় দেশের লক্ষ লক্ষ গহামেডান 
সমর্থকদের দিল বেঁচে থাকার নতুন গ্রাণশান্ত । 

দ্বিতীয়ার্ধে বাংক অফ দিওল চেষ্ট। করে- 
ছিল। পারোন। পারোন মহামেডানের 
দুঢ়তায়। 'পারোন গোলরক্ষক ভান্তর গাচুলীর 
অসাধারণত্বে। বিশেষ কারোর নাম করলে 
কাউকে ছোট করা হয় । কাতিহব গোটা দলটুযর, 
কাতিত্ব কোচ অমল দণ্ডের, কাঁতত্বের ভাগ 
ক্লাবের পারচালন কাঁমটির কর্তাব্যান্তদেরও 
প্রাপা । এবং হয়ত সবার ওপরে আছেন তার। 
দিনের পর দিন অনেক জাশায় বুকে জাগয়ে 
যারা গ্ালার উপছে দেন । এ বছরের মহা_ 
মেভান ব্যাস্ত বিশেষের ওপর নির্ভরশীল নয় । 
সমগ্ঠিগতভাবেই মহামেডান সেরার শিরোপা 
পেয়েছে। 

ভিসি এম জতে মহামেডান স্পোরটিং 
ভারতকে গর্বত করেছে । মহাগেডানের 
ভিসি এন ভয়ে মাথা উঠ হয়েছে বাংলার 
ফুটবলের । বাংলার ফুটবল যে এখনও 
ভারত শ্রেষ্ঠ তা আবার প্রমাঁণত হল। 
কলকাতা ময়দানে এ ষাবত একটা ধারণা চালু 
হয়ে শিয়োছল, হাজার শাস্তধর হয়েও মহ- 
মেডান স্পোরটিং বড় কিছু নিতে পারবে না। 
ধারণাঁট এরপর থেকে আর বিতর্কের পরায়ে 
রইল না। প্রমাণিত হল-মহামেডান মানে 
বিস্মৃতির তলানি মাত নয়। মহামেডান মানে 
সাতকাহন করে সেইসব রমরমা দিনের কীদুিন 
নয়। ক্লাব চালনা, দল গড়া এবং প্রেরণা 
জোগ নোর যারা অন্যতম হোতা সেইসব কর্ম- 
কর্তা এই জয়ে খুশি । খুঁশ ভাগ্কর, চিন্ময়, 
প্রশান্ত, সাব্বির, সুরাজতরা । সকলের সঙ্গে 
কাধ মিলিয়ে ওরা প্রমাণ করল ৪ ঘর ভাঙতে 
যেমন পারে গড়তেও ওরা তেমনই পটু । খুশি 
ওদের 
চোখে দুখে এক অদ্ভুত তুপ্তর ছাপ দীর্ঘ 
রোগভোগের পর ঘরবন্দী কিশোর সবুজ মাঠের 
বাতাস শরীরে মেখে যে তৃপ্ত পায় ॥ এতাদিনে 
বরমুখী প্রতিদ্ান্দিতা' নামকরণটির সার্থকতাটুকু 
প্রীতপন্ন হল।  মহামেভানের প্রাপ্ততে 
আখেরে কলকাতারই লাভ। প্রতিযোগিতা 
এবং প্রাতদ্বান্বতার পারধিটা সাতা সাত্যই 
এবার বাড়ল । ঞ 


জেগে উঠেছে । 


নীলরক্ত 


যোজনা £ আলোড়ন নাটাসংস্থা 
( চন্দননগর )। রচনা £ উৎপল দত্ত । 
নিদেশনা £ রবীন মুখার্জি । সুরঃ 
সুপন চ্যাটার্জি । মঞ্চ ঃ ফ্রেণ্ট ডেক- 
রেটারর। খানে 8 রবীন মুখার্জ। 
অভিনয় ই , ২০ সেপটেমবর ১৯৮০, 
নৃত্যগোপাল স্মৃতি মন্দির, চন্দননগর 


সামন্ত প্রভুদের মধাযুগীয় বধ; 
নির্মম ছবি স্পষ্ট করে তোলার দায়িত্ব 
পালন করেছে আলোড়ন সংস্থা ৷ নাল- 
চব, চাষী, নীলকর সাহেব, অমানাবকতা 


বপ্রোহী এসব নিয়েই 'নীলর্তের' হ- 


পিও। যে উপাখ্যানের জাশি ভাগই 
বন্ডনার যন্ত্রণায় ভরা । নীল চাষী রক্তে 
বুনবে। প্রাপ্যটুকুর দা 
তে গিয়ে পাবে বেত্রাঘাত । এক- 
দিকে ক্ষয়িকু সামন্ত প্রভুর চাবুক অনয- 
দিকে উপাঁর আবদারের ঢঙ, ঘরের 
বউকে সেবাদাসী পাঠাও | রস্তে অবাধা- 
র চিহ্ন একে প্রাতবাদী মেঘাই সরদার 
কাসীর মণ্ডে যাবার আগে তাই 


মেঘাই সরদারের রূপসজ্জীয় 
দরদ দেখিয়েছেন । 


আন্ত য় ভরা যী প্রাত- 
বাদী যুগলমনির ভূমিকায় আরতি নন্দী 
[রেকবার মণ্ডে হাঁজর কর 
মেঘাইকে । সায়েব-সুবোর খয়ের খা 
হারাণ গিতর স্মাট আভনয় করেছেন। 
লীগ বলে দ্র হয় না। বিশ্বনাথ দে-র 
জারজ ভঙ্গী প্রশংসনীয় । তৈলোক্ের 


যুগলমানির সঙ্গে 
বারেবারে হোচট খেতে হয়েছে.। নীল 
অত্যাচারে জর্জীরতদের মধ্যে রবীন 
মুখার্জ, অশোক দাস শেষ পর্যন্ত রাশ 
রেখেছেন । গতি শ্রধ হতে দেনীন । 


নাটকীয় সংঘাত, বন্দে আলোক ও 
আবহসঙ্গীত কোনাটই প্রয়োগ 
দাবিদার নয়। মণ্টকে আরও 
ইঙ্গিতধমী কর পূর্ণতা আসতো । 
তবুও ;ভেক-ভ্তাণীর সংস্তাঁতর মাঝে 
“আলোড়ন অনেকাংশে প্রগাতশীল । 


সমীরণ মুখোপাধ্যায় 


মেঘে ঢাক! তার! 


প্রযোজনা £ বৃত্ত; উপদেষট। £ 
জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় । সঙ্গীত £ ভদন 
রায়চৌধুরী । নেপথ্য কণ্ঠে £ গৌতম 
মিত্। কাহিনী £ শত্তিপদ রাজগুরু ? 
অভিনয় ঃ যোগেশ মাইম, ২ নভৈমবর 
৬৩। 

চলচ্চিত্র ঝাস্থক ঘটকের প্রীতভার 
যাদুস্পর্শে যে কাঁহনী বাঙালী দর্শকের 
চিতকে আলোড়িত করেছিল, সেই 
কাহিনীর মণ্চে নাট্্যর্প কতটা সফল 
হলো 2 নাটক দেখতে দেখতে আমার 
মত হয়তো আরও অনেকেই এই প্রশ্গের 
মুখোমুখি হয়েছেন ।_-বাঙালী জীবনের 
মহন্তম ট্যাজেভী হলো উদ্ান্ু-জীবন । 
নে ্াজেডী ঝাত্বক ঘটকের হৃদয়ে এক 
রসতান্ত সমবেদনার সৃষ্টি করোছল। তাই 
খাত্ক ঘটক এক দুর্বল কাহিনীকে নিয়ে 
জীবনের গভীর বোধ থেকে তৈরি 
করেছিলেন মেঘে ঢাকা তারার মত 
চলচ্চিত্ু। নাউকেও কাহিনীর অনেক দুর্বল 
অংশ ভরাটের চেষ্টা হয়েছে । নাটক 
পাঁরচালকের নাম নেই, আছেন 
উপদেষ্টা । বোধহয় এ নাটকে পারচাল- 
কের কোন দরকার নেই, কারণ চলাচ্িত্রের 
ভাবানুষঙ্গে নাটক গতিময় হয়েছে । এমন 
কি চাররগুলি চলচ্চিতানুগ । 

কলোনী জীবনের পাঁরবেশ ফুটিয়ে 
তুলতে চায়ের দোকানের চীবিগল ও 
কয়েকটি দৃশ্য সাত্য আভ্ডনব। হবু 
সনেমা িরেকটার ও তার সাগরেদ 
চীরত দুটি বেদনার নাট্যরসের রাঁলফ 
হিসাবে কাজ করেছে । বংশী শ্যোগা 


প্রধোজন1 : মুখোশ | নাউক £ 
মহত চট্টোপাধ্যায় । অভিনয় £ ১৫ 
নভেমবর ১৯৮০ । রানাঘাট রবীন্দ্রভবন । 


চারটি চারন্রের নাটক রাজরন্ত। 
নাটকাঁটর কেন্দ্াবনদু রাজাসাহেব, যানি 
সবসময় মুখোশের আড়ালে ॥ বিপরীতে 
ছেলোট ও মেয়েটি। ছেলেটির হাতে 
অদৃশ্য ছুরি; (শেষ দৃশ্য প্রফাশ্যে ) 
তাই দিয়ে রাজাসাহেবের মুখোশ খুলতে 
চায়। ছিড়তে চায় । কিন্তু প্রাতবারই 
বার্থ হয়। -ক্রাম্তিকাল এগিয়ে আসে । 
শ্রয়োজন হয় রাজজরস্তের। 

চারর-চিতণে ও স্বরক্ষেপথে রাজা- 
সাহেব্রে ভুমিকায় চন্দন মুখোপাধ্যায় 
স্পস্ট ৷ অসামান্য দক্ষতায় সংলাপ ভূল 
করেও দর্শকদের বোকা বানিয়ে দিতে 
সমর্থ হন। বাচ্চু পাণ্ডের আভিনয়ে 
প্রাণ ছিল, ছিলনা আনুষাঙ্গিক মনোযোগ | 
ছাত্রের ভুমিকাতেও মাথায় থেকে যায় 
প্রশাসনিক টুপী। ছেলোটির চারন্রে 
দিলীপ আয মোটামুাট, কিন্তু মেয়েটির 
ভূমিকায় কৃষ্ণ রায় ক্লাম্তিকর। 

আভনয়ের পূর্বে আভনেতাদের নাম 
মাইকে ঘোষিত হল ; হলো না পার- 


1৮19119১0৬০ 
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নন্দ দাশগৃপ্ত) গুপী চল মুখোপাধ্যায়) 
দুজনেই যথেষ্ট সাবলীল । 

নাটকের মূল টরিল্ত নীতা (শমিতা 
বিশ্বাস) চেহারা ও চারত্ে বিষাদ- 
য় মূর্ত। ছোট বোন সীতা 
দত্ত) সুচ্ছন্দ আভিনত্র চারতটিকে 
প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। শংকর 
রেজতকুমার চৌধুরী) যথাযথ ৷ 
মা অমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) এ নাটকের 


রি চালকের নাম। বাজাদাহেবের মতই 
শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী । টা পারচালক মুখোশের আড়ালে থেকে 
নাটকটিকে ধরে রেখেছে । উত্বানু-জীবনের. যান। আলো এবং ধ্বনির প্রাত 


বিষণ চালচিত্রে আকা এ মায়ের মুখ 


মনোযোগ দরকার ছিল। নাহলে 
চিরন্তন প্রোজ্জজল। আলো ও শব্দ- 


শাসনের সহকারী মাতাল অবস্থার মতই 
হাত নাড়তে হবে । কড়া নাড়ার শব্দ 
বাইরে থেকে ভেসে আসবে দেরিতে । 


প্রক্ষেপপণ ুটিমুন্ত হলে এ নাটক মণ্র 
সফল হবে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের রেকাঁডং- 
গুলি আরও ভালো হওয়া াঁচত ছিল । 

*.. সুব্রত রাহা 


প্রীতিময় দে চৌধুরী 


৩ সংবাদ, 


সংস্ক 


"প্রেস ফটোগ্রাফারস আ্যাস্োসয়েশন 
অব ইনাভিয়া' (১২ নভেমবর ১৯৮০) 
বিজয়া সম্মেলন করলেন শীশর মণ্ডে। 
[ছিলেন নামী-দামী শিল্পীরা । 


অংশুনান রায় লোকসঙ্গীতে অনেক- 
দিন আগেই তার নিজদ্থ একটি পারিপাটা 
বাগান তোর করে ফেলেছেন। তারই 
কয়েকটি রাঁঙন ফুল সোঁদন সন্ধায় 
উপহার দিলেন । সুত্র পায় রবীন্দ্র 
নজরুল দু'ধরনের গানই গাইলেন. 
তেমন জমঃতে পারেননি * মার খেলো! 
তবু ই ভাল করে বিনোদ বেণী-' 
উৎরোছল। হেমন্ত মুখেপাধ্যার “ও 

নদারে” “দিনের শেষে' গাইলেন। নত 


কোথায় তার সেই উদাত্ত কষ্ঠ ১ 

প্রশংসনীয় বাণী ঠাকুর ।. ধন্যবাদ! 
তাকে 'একদা তুমি প্রিয়ে' গানটির জন্যে 1] 
কয়েকটি সুন্দর -নজ্ররুলগীঁতি উপহার! 
দিলেন ধাঁরেন বসু থরো থরো বিষাদ 
শ্রোতাদের অন্তর ইরে গেল, যখন তিনি 
গাইলেন “শাওন রাতে বাঁদ_: 

ভানু বন্দোপাধ্যায় বেশ হাঁসয়ে-. 
ছেন। ইলা: বসুর উচিত পপ ঘেস্বা_] 
আধুনিক -গান: ছেড়ে নজরুল গাঁতকেই 
আপন: করে নেওয়া। কারণ তার 
সবরগ্রামে কারুকাজ অপূর্ব। অনুষ্ঠানটি 
পাঁরচালনা করেন অশোক বসু । 


সীরেন মিন্ত 


পিটিসি শি পরিবর্তন৪৮ 


মেষ £ শরীর নিয়ে দুর্ভাবনা চলবে । সগ্চয়ের 
আভাস, তবে বড় বয়ও হতে পারে। 
কর্মক্ষেত্রে পারবর্তনে ঝামেলা । মেয়েদের 
কর্মস্থলে সামানা ব্যাপার বিচালত করবে। 
পারবারক ক্ষেত্রে আপোষ প্রচেষ্টা ব্যর্থ 
হবার আশংকা । 'মথেয কোন ব্যাপারে 
জাড়য়ে পড়বার সম্ভাবনা । কোন সম্তানের 
জনয দুর্ভাবনা । কর্মহীনদের আকাঁস্মক 
সুযোগ আসতে পারে। ব্যবসায়ীদের 
মন্দা। এই লগ্ের জাতক-জাতিকার 
সম্মানহানি । 


ব্বধঃ আগের চেয়ে শরীর ভাল চলবে। 
আর্থক' ব্যাপারে ঝামেলা । কর্মস্থলে 
উত্তেজনা এঁড়য়ে চলুন ৷ মেয়েদের কম্ম- 
ক্ষেত্রে কোন সিদ্ধান্ত সামাঁয়ক অদ্বান্ততে 
ফেলবে । বায় ঝড়বে। পারিবারক 
ক্ষেত্রে তনোর মত প্রাধান্য পবে। সহজ 
বিবাহযোগ । ভ্রমণের ঝুশক নেবেন না। 
গোপন বিষয় ফাস হবার দরুন মেয়েদের 
বিড়শ্বনা। ব্যবসায়ীদের শ্থিতবশ্থা । 
এই লগ্মের জাতক-জাতিকার ক্ষতি । 


খুন গলার রোগ কষ্ট দেবে। আর্থক 
উন্নাতর আভাস। সামান্য সয় । কর্ম- 
ক্ষেত্রে শবু বাড়বে । মেয়েদের কর্মক্ষেত্র 
স্বীয় প্রচেষ্টায় সাফল্য । বকেয়া টাকা 
সহজে পাবার ইবাগত। বঞ্ধুদের ওপর 
নির্ভর করা ঠিক হবেনা। দ্বামী-গ্রীর 
মধো মনোমালিন) হতে পারে । পার- 
বারিক ক্ষেত্রে অনাত্বীয় বান্তর নাক 
গলানোয় জটিলতা সৃষ্টির সন্তাবনা। 
_ঝাবসায়ীদের সামান্য লাভ । এই লগ্নের 
জাতক-জাতিকার কর্মে অসাফলা। 


$ট £. চল।ফেরায় সাবধান ; পায়ে আঘাত 

লাগতে পারে । আর্থক দুশ্চিন্তা চলবে। 
কর্মক্ষেত্রে হিসেব-পন্ন ব্যাপারে সতর্কতা 
প্রয়োজন । মেয়েদের কর্মচ্ছলে জনোর 
প্ররোচনা এাঁড়য়ে না চললে ক্ষাতর 
আশংকা । পারিবারক ক্ষেত্ধে নৈরাশা । 
প্রিয়জনের আচরণে ক্ষোভ। মেয়েদের 
প্রত্যাশিত কোন ব্যাপারে অসাফল্য 
ব্যবসায়ীদের ঝুণীক ভাবিয়ে তুলবে । 
এই .লগ্মের জাতক-জাতিকার মানাঁসক 
রেশ। 


দিংহ £ ছোটখাট অসুস্থতা লেগে থাকবে 4. 


জমানো অর্থে টান পড়বে। কর্মক্ষেত্রে 
অসাফল্য ও শনুবৃদ্ধি । মেয়েদের কগচ্ছলে 


দ্বিধা সুযোগ নষ্ট করতে পারে ॥ পারি- __ প্রভাবশালী কোন আত্মীয়/বন্ধ ভুল বুঝবে 
মুদ্রাকর ও প্রকাশক অরুণকুমার পাল কর্তৃক. ইত্যাদি প্রকাশনী প্রাঃ) লিমিটেড. প্রেস, ৭৭/২/১ লেনিন সরণি, 
নী, প্রোই). লিমিটেড, ৪৭ বিপ্রবী অনুকলচন্্ স্ট্রুট, কলকল'তা:৭০০০৭৯, (ফোন ২৭- 


থেকে মুদ্রিত ও ইত্যাদি: 


ডিষেমৰর ১ থেকে ১৫ 


বাঁরক কোন সমস্যার সমাধান হবে। 
মেয়েরা কাউকে আতীরষ্ত বিশ্বাস করে 


ঠকতে পারেন। বাড় ক্রয় সংস্কারের 
প্রচেষ্টায় বাধা । প্রিয়জন বিয়োগের 
আশংকা । ব্যবসায়ীদের মন্দা । এই 


লগ্মের জাতক-জাতিকার অর্থনাশ। 


কন্যা বাযুবা পিত্ত সংক্রান্ত রোগ সামান্য 
ভোগাবে । আর্থিক ব্যাপারে সাফল্য । 
কর্মক্ষেত্রে কোন উদ্দেশ্য রূপায়ণের মুখে 
বাধা । মেয়েদের কর্মস্থলে কোন ব্যাপারে 
গাঁড়মসি ক্ষাতি করতে পারে। তৃতীয় 
কোন ব্যান্তর পরামর্শে আয় বাঁদ্ধ। পারি- 
বারক ক্ষেত্রে দলাদলির মধ্যে জাঁড়য়ে 
পড়বার আশংকা ৷ আবিবাহত মেয়েদের 
বন্ধুর সঙ্গে. ভুল বোঝাবুঝির সপ্তাবনা 
জাম জমা ক্রয়াবরুয় ব্যাপারে স্তর 
প্রচেষ্টায় সাফল্য । ব্যবসায়াঁদের ক্ষতি । 
এই লগ্মের জীতক-জাতিকার লাভ । 


তুলা £ পক্ষ মাঝামাঝ. শরীর নিয়ে 
দুর্ভাবনা । আর্থক ব্যাপারে ঝামেলা । 
বায়ের চাপ চলবে । মেয়েদের কর্মস্থলে 
নতুন উদ্যম প্রশংসা পাবে । মোটামুটি 
আয় বাড়বে । পারিবারিক মামলা- 
মোকদ্দমা ভা'বয়ে তুলবে । ভাই-বোনেদের 
সংগে মনোমালিনা । বন্ধুদের আচরণ 
সেয়েদের মানসিক কষ্ট দেবে-। সন্তানের 
চোখ সংক্রান্ত পাঁড়া। ব্যবসায়ীদের নতুন 
বানয়োগ লাভের হবে। এই লগ্নের 
জাতক-জাতিকার আশাভংগ । 


ব্বশ্চিক £ অর্শ রোগে কষ্ট পাবার সন্তাবনা। 
আর্থিক প্রচেষ্টায় সাফল্য। কর্মস্থলে 
মানসিক চাপ। মেয়েদের কর্মক্ষেত্র 
দৃঢ়তার প্রয়োজন হবে । নানাভাবে আয় 
বাড়াবার সুযোগ | স্ত্রীর বিচক্ষণতায় 
কোন সমস্যার সমাধান ॥ তবে স্ত্রীর ও 
সন্তানদের স্বচ্ছ চিন্তার কারণ হবে) প্রাত- 
যোগগিতামূলক কাজে 'অসাফল্য।  কর্ম- 
হীনদের যোগাযোগের ইংগিত  ব্যব- 
সায়ীদের আয় বাড়বে। এই লগ্ের 
জাতক-জাতিকার দানব বুদ্ধ । 


ধনু £ পুরনো রোগের অনেকটা নিরাময় । 
আর্থক ব্যাপারে নৈরাশ্য। কর্মক্ষেত্র 
সময় অনুকূল নয় । মেয়েদের কর্মস্থলে 
: নানাভাবে পিছিয়ে পড়বার সম্ভাবনা । 


ফলে অসুবিধেয় পড়তে হবে। অম্পান্ত- 
গত বিরোধ নতুন মোড় নেবে । কারও 
সম্পর্কে মেয়েদের মনের দুর্বতা ক্ষতি 
করবে। ঝ/বসায়ীদের ঝণের বোঝা 
বাড়বে। আর্থক সংকট কাটিয়ে ওঠার 
সব রকম চেষ্টাই ব্যর্থ হতে পারে! এই 
লগ্মের জাতক-জাতিকার নতুন উদ্যমে 
বাধা। 


আর্থিক উন্নতির 
বায়ের চাপ চলবে। 
কর্মক্ষেত্রে অসাফল্য । মেয়েদের কর্মস্থলে 
দীর্ঘসূত্তায় সুযোগ নষ্ট হতে পারে। 
প্রবাসী প্রিজনের উপস্থিতি উৎসাহিত 


মকর £ শরীর ভাল । 
আভাস নেই। 


করবে । ভাইবোনের আচরণ দুধ 
করবে । মেয়েদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি ও 
সম্মান । কম্মহীনদের উদ্যম সফল হতে ' 


পারে । ব্যবসায়ীদের ক্ষতি । নতুন কোন 
আর্থিক উদ্যোগে অসাফল। বিব্রত করতে 
পারে। এই লগ্মের জাতক-জাতিকার 
শুক্গন বিরোধ । 


কুস্ত ঃ পেট সংক্রান্ত রোগ বেশ ভোগাবে | 
আথক ব্যাপারে দুশ্চিন্তা । বায়ের চাগ 
বিপাকে ফেলবে । কর্মক্ষেত্রে সুযোগ 
হাতছাড়া হবার আশংকা । সেয়েদের 
কর্মস্থলে দৃূরদার্শতায় আংাঁশক সাফল্য। 
পারিবারিক ক্ষেত্রে অর্থ সংক্রান্ত কোন 
ঝামেলা ও মনযন্তর। সন্তানের আচরণে 
দুশ্চন্তা। সেয়েদের প্রেমে নৈরাশ্য। | 
জাম-জমা ক্রয়-ক্রয়ে কুকি না নেওয়াই 
ভালো । ব্যবসায়ীদের আর্থিক সংকট 
চলবে । এই লগ্গের জাতক-জাতিকার 
হতাশা । 


মীন অজীর্ণ ভোগাতে-পারে। আর্থক | 
উন্নাতর আভাস । .. কর্মক্ষেত্রে ব্যাতবের 
জন্য প্রশংসা । মেয়েদের কর্মস্থলে সুহদের 
আচরণ ব্যাথত করবে । আত্মীয়]বন্ধুর 
সঙ্গে মনোমালিন্যের ফলে কাজে বাধা । 
প্রিয়জনের অসুদ্থতা। কর্মহীনদের ছোট- 
খাট যোগাযোগ | ব্যবসায়ীদের আর্থিক 
সংকট । এই পক্ষের মাঝামাঝি সময় 
থেকে আর্থিক সমস্যার খানিকটা সুরাহা 
হবে । -/ মেয়েদের নিজের মতে চলার 
ডেখ - পাঁরবারিক অশান্তর কারণ হতে 
পথ এই, লগ্ের জাতক-জাতিকার 
কাজে কর্মে নৈরাশা। 


-বিল্ন আচার্য 


মূল কাহিনী $ শশযুর দত্ত ৫৯ চিত্র কাহিনী $ অলোক দত্ত 


চাও মোন উঠান 


আপন।কে ভয় দেখাচ্ছে । 


যদ পিছিয়ে আসেন । 
গু রে রে 


টআপান যখন চাইছেন নিশ্চয়ই হবে। 
তবে ঝাপারটা একবার কামশনার 
সাহেবকে জানিয়ে রাখা ভালো । 


ও তাহলে নীলরতন 
সরকারকে চেনে না । 
এ বিয়ে হবেই । 


বিজন সব কথা জানিয়ে 
কাঁমশনার সাহেবকে 
আজই চিঠি দাও । 


সঙ্গে মোহনের চঠিটাও 
দিয়ে দেবেন । 


আপাঁন আজই পুলিশ পাহাঝার 
বাবস্থা করুন । টাকা যা 
লাগে আম দেব 


দসু মোহনের স্পর্ধা খুব বেড়ে 

গেছে । ওকে এবার 

শায়েস্তা করতে হবে ||| 
। 


ছি 


তার পড়। হয়ে গেলে কমিশনার বললেন, . 
রি 


তান চাঠিউ। পড়ে 


ডিটেকটিভ ইন্সপেকটর মিঃ স্যানিয়েলের | ( 


দিকে ওটা বাড়িয়ে দিলেন । 


